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দেশব্যাপী ধর্ষণ ও বলাৎকার: নৈতিক অবক্ষয় 
ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পরিণতি 


সমাজের দায়িতু কম নয়। রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাও ব্যাপক। 


বিগত 
৬মাসের 
জাতীয় দৈনিক খুললে যে খবরটি 
সবচেয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও হতাশা তৈরি করে তা হলো 


নাগরিকের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িতু । 
সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসযন্ত্রের অবস্থান ভূক্তভোগীদের পক্ষে 
এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে। 

প্রথমত বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা বিচারহীনতারই 


ধর্ষণ ও বলাৎকারের বীভৎস ঘটনা পরম্পরা । দেশ যেন 


নামান্তর । আইন সংশোধন করে ধর্ষক ও যৌন নিশীড়কদের 


ধর্ষকামীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে । এক শ্রেণির 
শিক্ষক থেকে শুরু করে বাসের কন্াক্টর, ছাত্র থেকে শুরু 


মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আসামী যাতে জামিন না পায় আইনে 
এমন বিধি সংযোজন করতে হবে। দেখা গেছে সাক্ষীর 


করে সরকারী অফিসার সবাই এক কাতারে শামিল । বিকৃত 


অভাবে বহু মামলা খারিজ হয়ে যায় । আসামিগণ সাক্ষীদের 


যৌন উম্মাদনায় উন্মত্ত ও উন্মার্গ। প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, 


হুমকি দেয়ার ফলে তারা আর কোর্টে যেতে আগ্রহী হয় না। 


মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কার্যালয়ে সর্বত্র 


মহিলা আইনজীবি সমিতির জরিপে দেখা যায় ধর্ষণ মামলার 


ধর্ষক ও যৌন নিশীড়কদের অবাধ বিচরণ । কোমলমতি 
শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না যৌন সহিংসতার হাত থেকে। 
৭০ ভাগ ঘটনা লোকলজ্জা ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার 
ভয়ে প্রকাশ পায় না। ৩০ ভাগ সংবাদপত্রের শিরোনাম 
হয়। অনেক বালক ও মেয়ে ধর্ষকদের হাতে প্রাণ হারান। 


৯০ শতাংশ আসামী খালাস পেয়ে যায়। নারীপক্ষ -এর 
গবেষণায় দেখা গেছে ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত দেশের 
৬টি জেলায় ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা 
৩হাজার ৬৭১টি মামলায় সাজা হয়েছে মাত্র ৪জনের 
যেগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০১৮)। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা 


ংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান মতে ২০০৮ সাল 
থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৮ বছরে ধর্ষণের শিকার হয়েছে 
মোট ৪হাজার ৩০৪জন। এর মধ্যে ৭৪০জনকে ধর্ষণের 


গেলে এই প্রবণতা হাস পাবে । 
দ্বিতীয়ত সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সামাজিক সচেতনতা 
তৈরি করতে হবে । সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টকশো ও মত 


পর হত্যা করা হয়েছে প্রথম আলো, ২৯ মার্চ ২০১৬) । অনেকে 


বিনিময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে । সমাজের মানুষ 


গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। 
বহুক্ষেত্রে মামলা হয় না। অনেক সময় আসামী জামিন নিয়ে 
বেরিয়ে এসে আরো ত্রাসের সৃষ্টি করে। 

২০১৯ সালের সাড়ে ৩মাসে ৩৯৬ নারী, শিশু হত্যা, ধর্ষণ 


সচেতন হলে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিপীড়ক সক্রিয় তা 
চিহিত করা কঠিন হবে না। 

যত গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়ে সরকারী অফিসের 
যৌন নিগীড়কদের শাস্তির আওতায় আনা যেতে পারে 


ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র 
মতে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনে মামলা হয়েছে 
১হাজার ১৩৯টি এবং হত্যা মামলা হয়েছে ৩৫১টি 


ভিন্টিমকে প্রটেকশন দিতে হবে । 
চতুর্থত মানুষের মনে যাতে তাকওয়া ও খোদাভীতি তৈরি 
হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। ওলামা-মাশায়েখ, ইমাম- 


(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭ এপ্রিল ২০১৯)। ২০১৭ সালে ধর্ষণের 
শিকার হওয়া মোট ৩৪৫টি ঘটনার মধ্যে শিশুর সংখ্যা 
৩৫৬। এদের মধ্যে মারা গেছেন ২২ জন, আহত ৩৩৪ 
জন। 
সমাজের সচেতন মানুষ ও অভিভাবকগণ অজানা শংকায় 


খতিব, বক্তা-ওয়ায়েষগণ এ বিষয়টিকে হাইলাইট করে 
জনমত গঠন করতে পারেন। 

পঞ্চমত স্বরাষট্রমন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী 
বাহিনী বিশেষ করে পুলিশ ও র্যাবকে নিয়ে একটি 
টাক্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। ধর্ষকামী মনকে 


আতংকিত। কোন সময় মানুষরূপী হায়েনার হিংপ্রথাবায় 


পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিতে হবে। ভয় ঢুকিয়ে দিতে 


তাঁদের সন্তানের করুণ পরিণতি ঘটে । ছাত্র-ছাত্রীগণ যদি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হাতে, সরকারী অফিসে 


হবে । আল্লাহর ভয়, আইনের ভয় ও শাস্তির ভয়। 
ষষ্টত নারীদের উণ্ব পোষাক, মাদকের বিস্তার, পর্নোগ্রাফি ও 


কর্মকর্তাগণ যদি বসের হাতে এবং গণপরিবহনে যদি মহিলা 


বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্বাসন ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতা 


যাত্রী ড্রাইভার-হেলপারের হাতে নিরাপদ না হয়, তাহলে 
সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে, নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে 


বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীগণ । 
ধর্ষণ, বলাৎকার ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে যারা মারা 


উঠবে । প্রতিশোধস্পৃহা থেকে আইন নিজের হাতে তুলে 
নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । 
কেন এই পৈশাচিকতা? মানবচরিত্রের কেন এই বিপর্যয়? 
কেন মানুষের পাশবপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লো? ভাবতে 


হবে সবাইকে । সমাধানের পথ বের করতে হবে । এ ক্ষেত্রে 


জুন'১৯ 


যাচ্ছেন তারা জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন আর যারা প্রাণে 
বেচে আছেন সমাজে তাঁরা কিভাবে থাকবেন? ধর্ষণের 
শিকার মেয়েদের বিয়ে দিতেও মা বাবাকে বিড়ম্বনা 
পোহাতে হয় । এটা সামাজিক বাস্তবতা | 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 
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মিযানুর রহমান জামীল 


শহরনীতি এক মজবুত ও শৃঙ্খল 
নীতি। মানুষের কর্ম ও চরিত্র গঠনের 
স্থান । চিন্তা বিনির্মাণের ক্ষেত্র । 
দৃঢ়তা, উন্নত শিক্ষা ও সভ্যতার 
কেন্্র। শহুরী সভ্যতাই শহরবাসীদের 


পরিচালিত ছিল। যা একদিকে গোত্রীয় 
স্বাধীনতার রূপ-রেখাকে তুলে ধরে, 


, অন্য দিকে রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি এবং 


এর দরুণ হত্যা-লড়াই সংঘাত এবং 
রক্তপাতের সুত্র সৃষ্টি করে। শাস্তি, 


৩. বহিরাগত আক্রমণকে 
সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করা । 


এ সংগঠনের বদৌলতে মদীনায় যে 


গৃহযুদ্ধ এবং গোত্রসমূহের পারস্পরিক 
দ্বন্ব-সংঘাত লেগে থাকতো এবং 


স্বাচ্ছন্দতা ও সুস্থ দেহ-মন তৈরিতে 


নিরাপত্তা, এক্যবদ্ধতা অকল্পনীয় ছিল। 


সহায়ক । শহরনীতি নিরাপত্তা 


প্রতিটি গোত্র অন্য গোত্রের রক্তপিপাসু 


এক্যবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলে । 


যাপনের সমগ্রী সহজলভ্য করে দেয়। 


ছিল। গোত্রপ্রীতি এবং গোত্রীয় দ্বন্দের 
কারণে পুরো ইয়াসরিব একটি 
রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল । সদা গৃহযুদ্ধ 
এবং পারস্পরিক দ্বন্ধ ও সংঘাত 


তাদের আত্মরক্ষা ও অর্থনৈতিক 
শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল, সেই ছন্দ 
হাস পেতে লাগলো। অন্যদিকে 
মদীনার গোত্রসমূহ একতাবদ্ধ হওয়ার 
পাশাপাশি এক্যের কারণে 
বহিরাগত আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। 


লেগেই থাকতো । এমন এক ভয়াবহ 
ও জটিল পরিবেশে রাসুল (সা.) মদীনা 


চিকিৎসা কেন্দ্র এবং সফল প্রতিষ্ঠান 


মুনাওয়ারায় হিজরত করেন এবং 


নির্মাণের জন্য এক দৃঢ় কর্মধারা প্রস্তুত 
করে। অন্যায়ভাবে কারো সহায়- 
সম্পত্তি ভোগ করার সুযোগ বন্ধ করে। 
পুলিশ ও প্রসাশনের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও 
উগ্রবাদীদের মূলোৎপাটন করে। রাসুল 
৮5 
সেখানের বাসিন্দারা রাজনৈতিকভাবে 
বিভিন্ন সঙ্গে বিভক্ত ছিলেন। এসব 
সংগঠন স্বাধীনভাবে নিজস্ব নিয়মে 


জুন'১৯ 


যার অবশ্যভাবী ফল এই দীড়ালো যে, 
প্রতিটি গোত্র-ধর্ম জীবন যাপনে 
স্বাধীনতা লাভ করলো। শান্তি 


নিজের বিচক্ষণতা ও কর্মকূশলের 


নিরাপত্তার মনলোভা পরিবেশ তৈরি 


মাধ্যমে মদীনাকে আভ্যত্তরীণ 
বিশৃঙ্খলা ও বহিরাগত ঝুঁকি থেকে 
রক্ষার জন্য একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন 
তৈরি করেন। তার মূল দফা ছিল 
৩টি । যথা- 


করলো । নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাদীক্ষায় 
উন্নত করার পথ সুগম হলো । এক্যবদ্ধ 


যা রসুন (সা.) ত তার দূরদর্শিত এবং 
বিচক্ষণতা দ্বারা আঞ্জাম 
দিয়েছেন হিজরত অবশ্যক হওয়ার 


বি।শে।ষ। |।নি।ব।ন্ধ 


পর মুহাজিরদের একটি বড় জামাত 


সম্বোধন করে বললেন, এরা তোমাদের 


মদীনায় একত্রিত হয়। এমনকি 


ভাই। অতঃপর 


মদীনার স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় 


এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। হযরত 


আনসারদের মধ্য থেকে দুই দু'জনকে 


মুহাজিরদের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি 
পায় । !বুখারী, হাদিস: ২২৬১) 


ডেকে বললেন, এ এবং তুমি ভাই 


মুহাজির ও সাঈদ (োধি.) তীারই কোলে 
প্রতিপালিত হন। তাই ইসলামের 
জ্যোতি তার হদয়কে অতিদ্রুত 


ভাই। আনসার সাহাবী ঘরে গিয়ে তার 


স্বল্প জিনিস-পত্র নির্ভর জীবন থাকা- 


প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিলেন এবং 


আলোকিত করে তোলে । ইসলামের 
বসন্ত হাওয়া তার মৃত হৃদয়কে সবুজ- 


খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের 
ব্যবস্থা একটি অতি জটিল এবং বড় 


মুহাজির ভাইকে বললেন, এর অর্ধেক 
আপনার আর অর্ধেক আমাদের । 


সঙ্কটময় পরিস্থিতি ছিল। তদুপরি 
বিভিন্ন শ্রেণি, বংশ, গোত্র-বর্ণ এবং 
বিচিত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষকে 


হযরত সাদ ইবনে রবী রোযি.), যিনি 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
(রাযি.)-এর ভাই নির্বাচিত হয়েছেন, 


সামাজিক দিক থেকে এভাবে আপন 
করে নেওয়া যে, তাদের মধ্যে 
ভীনদেশি হওয়া ও পরবাসী হওয়ার 


তার দুইজন বিবি ছিলেন। হযরত 
আবদুর রহমান (রাযি.)-কে বললেন, 
আমি তাদের মধ্য হতে দু'জনের 


অনুভূতিও আসতো না । সক্কীর্ণ কলনীর 
ঘনবসতির ভিড়াভিড়িতে যেই 
বিশৃঙ্খলা ও চারিত্রিক অধঃপতনের 


একজনকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি আপনি 
তাকে বিবাহ করে নেন। কিন্তু তিনি 
সাথে সাথে বিয়ের বিষয়ে অসম্মতি 


প্রবণতা থাকে সেগ্তলোকে নিয়ন্ত্রণে 
রাখা বাহ্যত কোনো সহজ কাজ ছিল 
না। কিন্ত রাসুল (সা.) তার সীমাহীন 


প্রকাশ করলেন । সীরাতে ইবনে হিশাম, 
২/১৫৭] 


দুই. মুহাজির সাহাবাদের বসবাসের 


অন্তর্দৃষ্টি এবং খোদাপ্রদত্ত বিচক্ষণতা ও 


দ্বিতীয় এই ব্যবস্থা নেওয়া হলো যে, 


বুদ্ধিমত্তা দ্বারা এমন এক সিটিপ্ল্যানিং 
(শহরনীতি) করেন যা সুদক্ষ 
সমাজবিদদের জন্যও বিশেষ মনযোগ 


আনসার সাহাবিদের কাছে যেই পতিত 
জমিজমা ছিল তা মুহাজিরদের দেওয়া 
হলো। অথবা যার নিকট একাধিক 


ও অধ্যয়নের দাবি রাখে । উদাহরণ 


বসবাসের গৃহ ছিল তা মুহাজিরদের 


স্বরূপ রাসুল (সা.) সেই জটিল 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন 
এক. মুহাজিরীন সাহাবাগণ মক্কা 
মুয়াযযমা থেকে নিঃস্ব অবস্থায় 
এসেছিলেন যাদের মধ্যে কয়েকজন 
ধনাঢ্য ও সচ্ছল ব্যক্তিও ছিলেন কিন্তু 
যেহেতু তারা মক্কার কাফেরদের থেকে 
নুকিয়ে হিজরত করেছিলেন তাই তারা 
নিজেদের সাথে কোনো আসবাব-পত্র 
নিয়ে আসতে পারেননি । রাসুল সো.) 
সামাজিকভাবে তাদেরকে আকৃষ্ট করার 
জন্য এই পদক্ষেপ নেন যে, আনসার 
এবং মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃতের 
বন্ধন গড়ে দেন। তাই যখন মসজিদে 
নববী নির্মাণ সমাপ্ত হয় তখন হুযুর 
(সা.) আনসারদের ডাকার পর হযরত 
আনাস (রাযি.)-এর গৃহে সকল লোক 
একত্রিত হয়। মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল 
৪৫জন। হুযুর (সা.) আনসারদের 


জুন'১৯ 


৪ 


দিয়ে দেওয়া হলো। সর্বপ্রথম হযরত 
হারেসা ইবনে নুমান (রাযি.) নিজের 
জমীন পেশ করলেন । আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ রোযি.) সেখানে একটি 
দুর্গ নির্মান করলেন। হযরত ওসমান 
(রাষি.), হযরত মিকদাদ (রাযি.) ও 
হযরত ওবায়েদ (রোযি.)-কে আনসার 
সাহাবীগণ নিজেদের গৃহের পাশে 
জমীন দিয়েছিলেন । (মু'জামুল বুলদান, 
২/২৮৯] 

তিন, মুহাজির এবং আনসারদের 
ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে পারস্পরিক স্বভাব ও 
রুচির মিলের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখা হয় যা সামাজিক জীবনকে 
সুখময় এবং সফল করার গ্যারান্টি 
দেয়। যেমন হযরত সাঈদ ইবনে 
যায়েদ (রাযি.) যিনি জান্নাতের 
সুসংবাদপ্রাপ্ত _ ১০জন সাহাবীর 
একজন । তার পিতা রাসুল (সা.)-এর 
আগমনের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আ. 


শ্যামল ও তরতাজা করে তোলে। 
কেবল এটুকুই নয়; বরং সে প্রদীপ 
থেকে আরও বহু প্রদীপ ইসলামের 
আলোয় আলোকিত হতে থাকে । এই 
প্রস্ষুটিত কলিকে দেখে অন্যান্য কলিও 
ইসলামের বাগিচায় উজ্জীবিত হওয়ার 
দীপ্ত বাসনা লালন করতে থাকে । তাই 
তার সম্মানিত আম্মাজানও ইসলামের 
গণ্তিতে প্রবেশ করেন। তারই উৎসাহে 
হযরত ওমর (রাযি.)ও ইসলাম গ্রহণ 
করতে উদ্বুদ্ধ হন। জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠতের 
ময়দানে তাকে নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের 
মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। তার 
ভ্রাতৃত হযরত উবাই ইবনে কা'ব 
(রাযি.) এর সাথে কায়েম করা হয়। 


যাকে হযরত ওমর (োষি.) 
মুসলমানদের নেতা বলতেন। 
নবৃওয়াতি দরবারে সর্বপ্রথম 


লেখালেখির দায়িতে নিয়োজিত হন। 
কুরআন পাঠশাস্ত্রে তাকে ইমাম গণ্য 
করা হয়ে থাকে । ইসাবায়ে যিকরে উবাই 
ইবনে কাব, ৩/১৭৭] 

হযরত আবু হুযাইফা (রাষি.) যিনি 
উতবা ইবনে রবিয়ার পুত্র ছিলেন। 
আর উতবা ছিলেন কুরাইশদের প্রধান 
নেতা । হযরত আবু হুযাইফা (রাযি.)- 
এর সাথে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর 
(রাযি.)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেয়া 
হয়, আর এই আব্বাদ ইবনে বিশর 
(রাঘি.) আসহাল গোত্রের নেতা 
ছিলেন। হযরত আবু উবাইদা ইবনুল 
জাররাহ (োযি.) যাকে রাসুল (সা.) 
উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি উপাধিতে 
আখ্যায়িত করেছেন। যিনি একদিকে 
সিরিয়ার মতো অঞ্চলের বিজেতা 
ছিলেন, অন্যদিকে ইসলামের স্বার্থে 
এমন আড়ষ্ট ছিলেন যে পিতৃত্ব এবং 
পুত্রত্ের আকর্ষণ তাকে বিন্দুমাত্র 
প্রভাবিত করতে পারত না। যেমন 


___:::::::::::৫৫ল) আত্তার্তহীদ ৪ 
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বদরের যুদ্ধে যখন তার পিতা তার 


নীতির আলোকে ব্যবসা করতে নির্দেশ 


মোকাবেলায় সামনে উপস্থিত 


প্রদান করতেন এবং ব্যবসায়ীদের 


হয়েছিলেন তখন তিনি নির্ধিদায় নিজ 


সততা ও বিশ্বস্ততা এবং প্রাধান্য, 


০৭০121৫1216 ০1, ০% ০০৫ 
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পিতাকে ইসলামের স্বার্থে কুরবান করে 


সহমর্মিতার সুউচ্চ আখলাকে সজ্জিত 


দেন। তার ভ্রাতৃত্ের সম্পর্ক হযরত 
সাদ ইবনে মুআয (রাযি.)-এর সাথে 


হতে তাকিদ করতেন। ব্যবসায় 
খেয়ানত ধোকা মিথ্যা এবং প্রতিশ্রুতি 


করা হয়। যিনি আউস গোত্রের নেতা 
ছিলেন। ঈমানী সাহসিকতা এবং 
ইসলামের আকর্ষণে তিনি এতটাই মুগ্ধ 


ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকাকে 
আবশ্যক করে দিয়েছেন। সম্পদ 
গুদামজাত করে এবং ধোকা দিয়ে 


ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন যে, দীন তার 
কাছে জীবনের চেয়েও বেশি দামি 


ক্রটিযুক্ত মাল বিক্রী করতে নিষেধ 
করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ 


ছিল, এ জন্য তিনি বনু কুরাইজার 
৪০০ মিত্রকে ইসলামের স্বার্থে কুরবান 
করে দিয়েছিলেন । 

শহর ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হলো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক শৃঙ্খলা 
রক্ষা করা। বর্তমান যুগে ধন- 
দৌলতের লালসা এবং অর্থ-সম্পদের 
উচ্চাকাংখা মানুষের উত্তম চরিত্রের 
বিনাশ ঘটিয়েছে এবং নিজের ওপর 
অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, সহমর্মিতা 
প্রদর্শন, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের মতো 
মূল্যবান জিনিস থেকে মানুষ বঞ্চিত 
হয়ে গেছে। যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসকে গুদামজাত ও সিন্ডিকেট 
করে মার্কেটে কৃত্রিম সংকট তৈরির 
মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য এবং উৎপাদিত পণ্য 
জনসাধারণের নাগালের বাইরে চলে 
যাওয়া । অন্য দিকে ভালো-মন্দ 


করেছেন, 
(1০152 এট ০০০ ৫০০5 ০520) £ 
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“... কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ী লোক 
পাপী হিসেবে উঠবে । তারা ব্যতীত 
যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, সততা 
অবলম্বন করেছে এবং সত্য কথা 
বলেছে ।” 
অন্য এক স্থানে বলেছেন 


8 চরণে 9 ঞ (43: 2১8) 
(এ ৩৩ (5 বার ২৩ 
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15940 ০845 
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ৩ 


শ্রেণির লোকদের সাথে কথা বলবেন 
না এবং তাদের এতি দয়ার নজরেও 


জিনিসের সংমিশ্রণ এবং ত্রুটিযুক্ত 


তাকাবেন না। না তাদেরকে পাপ 


পণ্যের সয়লাভের কারণে মানুষের 
স্বাস্থ্যগত অবস্থা কঠিন ঝুঁকির মধ্যে 
রয়েছে। খাটি এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার 
না জুটার কারণে মানুষ ধীরে ধীরে 
মৃত্যুর মুখে চলে যাচ্ছে। এছাড়া 
জোর-জবরদস্তি প্রতারণা ও ধোকা 
ব্যবসার এমন এক অবিচ্ছেদ্য অংশে 
পরিণত হয়েছে যে, সরলমনা মানুষ 
এবং ব্যবসার মারপেচ সম্পর্কে 
অনবিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় 
সম্পন্ন করা জটিল হয়ে পড়েছে 

রাসুল (সা.) ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রয়- 
নি ঘটে থাকা বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের 
জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
নিয়েছিলেন যে লোকদের ইসলামি 


জুন'১৯ 


থেকে মুক্ত করবেন এবং তাদের জন্য 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্থি থাকবে । তারা 


2 281 5০০ ৪2572824174 
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“অর্বতম. উপার্জন. ব্যবসায়ীদের 

উপার্জন । শর্ত হচ্ছে, 

১. সে যখন বেচা-কেনা সম্পাদন করে 
মিথ্যে বলে না। 

২. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় 
তার খেয়ানত করে না । 

৩.এতিশ্্তি দিয়ে, খেলাফ করে না । 

৪.যখন আসবাব কয় করে তখন 
বিনাকারণে ত্রুটি বরর্না করে না। 

৫. যখন জিনিস-পত্র বিক্রি করে তখন 
পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত এশংসা করে 
না। 

৬. যখন তার ওপর কারও হক থাকে 
সেটা ক্ষেত্রে 


করে না। 
৭.যখন অন্যের ওপর তার কোনো হক 

থাকে তখন ব্যাপারে 

রতা করে না।”5 
অপর একটি হাদীসে আছে, 
27 ৮৪০০ ৩৯1 এ 01 ৩) 
১91 08 ন্‌ 

“যে ব্যক্তি মুসলমানদের থেকে 
সম্পদকে গদামজীত করে 
আল্লাহ তাআলা তাকে কুষ্ঠ রোগ এবং 
দারিদ্যতায় লিপ্ত করেন ।* 
বাণিজ্যিক লেনদেনে স্বচ্ছতা তৈরির 
জন্য রাসুল (সা.) দ্বিতীয় যেই 
কর্মপদ্ধক্ষেপ নিয়েছিলেন তা হলো 
তিনি স্বয়ং বাজারে গিয়ে সেই 
লেনদেনের দেখা-শোনা করতেন এবং 
ইসলাম ব্যবসার ক্ষেত্রে যে 
দিকনির্দেশনা দিয়েছে তার ওপর 
লোকদের আমল করাতেন। যে ব্যক্তি 
বাধা-নিষেধ মানতো না তাকে শাস্তি 
প্রদান করতেন । যেমন- সহীহ আল- 
বুখারীর ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে রয়েছে 


পপ 


68186 পি 0 &| আপি ৬৪ 
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-(৮6/০3 
“হযরত আবদুল্লাহ রা রাঃ (রাযি.) 
বণনা করেন, রাসুল (সা.)-এর যুগে 
আমি দেখেছি লোকেরা অনুমান 
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আন্দাজ করে শস্য ক্রয় করতো । কিন্ত 
সেটিকে আপন গৃহে যারা স্থানান্তর 
করার পূর্বে বিক্রি করে দিত তাদেরকে 
এ অপরাধে শাস্থি দেওয়া হতো ।* 
কখনও কখনও পরিস্থিতি যাচাইয়ের 
জন্য রাসুল (সা.) নিজেই বাজারে 
আগমন করতেন । একবার হুযুর (সা.) 
বাজার দিয়ে গমন করছিলেন, দেখতে 
পেলেন খাদ্য শস্যের একটি স্তপ 
তিনি সেই স্তপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে 
আর্দ্রতা অনুভব করলেন 
দোকানদারকে বললেন, এটা কী? সে 
বলল- বৃষ্টির কারণে ভিজে গিয়েছে 
তিনি বললেন, সেই ভিজা অও্‌ 
উপরে কেন রাখলে না। যাকে সকলে 
দেখতে পায়। অতঃপর বললেন, 

15 950 ৩০) 
“যে ধোকা দেয় সে আমাদের 
(আদর্শের) অন্তর্ভূক্ত নয় ।" 
কিছু লোকের স্বভাবে অবাধ্যতা ও 
হটকারিতার প্রাবল্য থাকে । নিয়ম ভজ 
করা এবং শহরের আইন-কানূনের 


না। এ কারণে যখন হযরত উসামা 
(রাযি.) মাখযুম গোত্রের এক মহিলা, 
যার জন্য চুরির অপরাধে হাত কাটার 
শাস্তি গৃহীত হয়েছিল, তার ব্যাপারে 
রাসুল (সা.)-এর দরবারে সুপারিশ 
করেছিলেন। তখন রাসুলের চেহারা 
মোবারক রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল। 
সে সময় তিনি এতিহাসিক বাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন, 


৩৪০ 4৩ এ ৪5 ৬ এ» 219) 


রান 


05452) 
“আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের বেটি 
ফাতেমাও চুরি করতো আমি অবশাই 
তার হাত কেটে দিতাম ।'* 
অপরাধীদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার 
জন্য হুযুর (সা.) হযরত যুবায়ের 
(রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত 


রি এবং হযরত যাহহাক ইবনে 


প্রতি ভ্রক্ষেপহীনতা তাদের স্বভাব হয়ে 


আল-কালবীকে নিয়োগ 


থাকে । যার দরুণ সভ্যতা ও নীতিতে 


বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অপরাধ এবং 
চারিত্রিক ত্রুটির পথ পেয়ে যায়। 


[যাদুল মাআদ, ২/২৯৪ 
এই সেই এঁতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল 
যার মাধ্যমে রাসুল (সা.) 


বাস্তবে অপরাধপ্রবণ লোকদের ওপর 
নজরদারির জন্য যেখানে সুশৃ্খল এবং 
দৃঢ়নীতির রূপায়ণ প্রয়োজন সেখানে 


পৃথিবীবাসীকে সজাগ করে দিয়েছিলেন 
যে, ইট পাথরের সুউচ্চ ভবনের মাঝে 
গলি ও বাজার বানিয়ে দেওয়ার নামই 


অপরাধীদের সাজা প্রদানের জন্য 
দণ্ডবিধি ও ইনসাফের বাস্তবায়ন 


শহরনীতি নয়; বরং এমন কার্যকর ও 
পরিবেশ তৈরি করাও 


অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। যাতে 


অপরিহার্য, যা দৈহিক শান্তি ওআত্মিক 


নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ন্যায়সঙ্গত 


উন্নতি বয়ে আনে। এবং এক উন্নত 


শাস্তির ভয়ে অবাধ্য ও অপরাধপ্রবণ 
লোকদের জন্য হাতকড়া এবং পায়ের 
বেড়ি সাব্যস্ত হয়। রাসুল (সা.)-এর 


নতুন প্রজন্ম তৈরির জিম্মাদার হয় 
সর্বশেষ আল্লাহর কাছে দুআ যে, 
আমাদেরকে রাসুল এর আদর্শ 


যুগে এই উভয় বিষয়ের দিকে লক্ষ্য 
রাখা হতো। তাই একদিকে 
যেমনিভাবে ব্যভিচার হত্যা চুরি এবং 
অপরাধে ও সাহস ভেঙে 
দেওয়ার মতো শাস্তি নির্ধারিত ছিল। 
নীতি ও ইনসাফের পূর্ণ লক্ষ্য রাখা 
হতো। ধনী-গরীব উচু-নিচু শ্রেণির 
মাঝে শাস্তি প্রয়োগে পার্থক্য করা হতো 


জুন”১৯ 


অনুপাতে জীবন গঠনের তাওফীক দান 
করুন এবং মুসলিম সমাজকে ইসলামি 
সভ্যতার যাত্রী বানিয়ে দেন। আমীন! 
সুম্মা আমীন!! 


* আত-তিরমিধী, আল-জামউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সস 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ৫০৭-৫০৮, হাদীস: 
১২১০ 


২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৩৫, পৃ. ৩৮১, হাদীস: ২১৪৮১, হযরত 
আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
২ আল-বায়হাকী, আল-আদাব, মুআস্সাসাতুল 
কুতুব আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
পৃ. ৩১৮, হাদীস: ৭৮৭, হযরত মু'আয 
, ইবানে জাবাল (রাঘি.) থেকে বর্ণিত 

ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭২৯, হাদীস: 
২১৫৫, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৪, 
হাদীস: ৬৮৫২ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৯৯, হাদীস: ১০১, হযরত আবু 
হুরাইরা (াষি.) থেকে বর্ণিত 

আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৭৫, 
রি ৩৪৭৫ 


ঘুড়ি 

গোফরান উদ্দীন টিটু 
ঘুড়ি ওড়ে আকাশেরই নীলে 
মেঘেদের সাথে যায় মিলে 
ঘুড়ি ঘোরে হাওয়ায় হাওয়ায় 
নাটাইয়েতে টান পড়ে যায়। 


কিশোরেরই মান্জার সুতো 
বালিকার রঙিন গুতো 

ছো মারে দুষ্ট ও চিলে 
নীলিমায় ঘুড়ির মিছিলে । 


মন ওড়ে যায় তারই সাথে 
হাতও ওরা রাখে হাতে হাতে 


ঘুড়ি শুধু নয় কোন ঘুড়ি 
ঘুড়ি যেন রঙিন কিশোরী । 


4: আত্তান্তহীদ 
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কুর্দ: রাষ্ট্রবিহীন এক স্বাধীনতাকামী জাতি 


মোযাম্মিল হোসাইন তোয়াহা 


কুর্দিস্তান হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 
রাষ্ট্রবিহিনা জাতির আবাসভূমি। 
মধ্যপ্রাচ্যে আরব, তুর্কি এবং 
ফারসিদের পরেই কুর্দিরা চতুর্থ বৃহৎ 
জাতিগোষ্ঠী। তুরস্ক, ইরাক, ইরান, 
সিরিয়া ও আর্মেনিয়ার ২ থেকে ৩ লক্ষ 
বর্কিলোমিটারের বিশাল এলাকাজুড়ে 
আছে কু্দিস্তান। এর অধিবাসীদেরকে 
বলা হয় কুর্দি। এসব এলাকায় প্রায় 
আড়াই থেকে তিন কোটি কুর্দি বসবাস 
করে। এছাড়া কুর্দিস্থানের বাইরেও 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরও কয়েক 


এঁতিহাসিক পটভূমি 

এবং মেসোপটেমিয়ার সমতল এবং 
পাহাড়ি ভূমিতে বসবাস করে আসছে। 
আধুনিক তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব, 
সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব, ইরাকের উত্তরে, 
ইরানের উত্তর-পশ্চিমে এবং 
আর্মেনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে এদের 
বসবাস। এরা মূলত বেদুইন জাতি। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের 
পতনের পর ১৯২০ সালে পশ্চিমা 
রাষ্ট্রগুলো তুরক্ষের সাথে সেভরা চুক্তির 
উদ্যোগ গ্রহণ করে, যেখানে 
কুর্দিদেরকে গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীন 


মূলত কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়ার 


প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। কিন্তু 


মুসলমান, তবে তারা 


নবপ্রতিষ্ঠিত তুরস্ক প্রজাতন্ত্র সে সময় 


তাদের ভাষা কুর্দি ভাষা, যদিও বিভিন্ন 


ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি 


এলাকায় এর আঞ্চলিক বরূপভেদ 


জানায়। 


আছে। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে 


দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯২৩ সালে 


কুর্দিরা অন্যতম বঞ্চিত এবং নির্যাতিত 
জাতিগোষ্ঠী। দীর্ঘদিন ধরেই তারা 
তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন 
করে আসছে। 

তবে একই জাতি হলেও, দীর্ঘদিন ভিন্ন 
ভিন্ন রাষ্ট্রের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রেক্ষাপটে আন্দোলন করতে গিয়ে 
প্রতিটি অঞ্চলের কুর্দিদের রাজনৈতিক 
এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্নভাবে 
বিকশিত হয়েছে । ফলে তাদের মধ্যে 
অনেক বিষয়ে ভিন্নতাও সৃষ্টি হয়েছে। 
জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়েচেভেলের 
মতে, অধিকাংশ কুর্দি জাতীয়তাবাদীই 
বৃহত্তর স্বাধীন কুদিস্তানের স্বপ্ন দেখে, 
কিন্ত তাদের রাজনীতিবিদরা তাদের 
এসব ভিন্নতা সম্পর্কে অবগত থাকায় 


তুরস্ক এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে 
লোজান চুক্তি নামে নতুন একটি চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে 
তুরস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি 


তা সত্তেও তুরস্কে কুর্দিরা অত্যন্ত 
নির্যাতিত এবং সুবিধাবঞ্চিত । আধুনিক 
তুরস্ক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 
কুর্দিসহ অন্য সকল জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্ন 
পরিচয়ের দাবিকে কঠোরভাবে দমন 
করা হয়। তুরস্কের সংবিধানে তুর্কি 
ছাড়া অন্য সকল সংখ্যালঘু 
জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা 
হয়। তাদেরকে “পাহাড়ি তুর্কি" নামে 
অভিহিত করা হয়। কুর্দিদের নিজস্ব 
নাম এবং পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়। 
এমনকি কুর্দিদের মাতৃভাষাও তুরস্কে 
১৯৯১ সাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল! 


স্তিমিত হয়ে আসে । কিন্ত কুর্দিদের 
ওপর তুরস্কের শোষণ অব্যাহত থাকে । 
তুরক্ষের সরকার কুর্দিদেরকে তাদের 
এলাকার সম্পদ থেকে পরিকল্পিতভাবে 
বঞ্চিত করতে থাকে । 

১৯৭৮ সালে আবদুল্লাহ. ওজলান 


দেওয়া হয়, কিন্তু এতে কুর্দিদের 
গণভোটের প্রতিশ্রুতিটি বাতিল করা 
হয়। ফলে চাপা পড়ে যায় কুর্দিদের 
স্বাধীনতা বা স্বায়ভ্ুশাসনের স্বপ্ন এবং 
শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী সংকট । বিটিশ 
ও ফরাসিরা বৃহৎ কুর্দিস্তান এলাকাকে 
ইতঃপূর্বে স্বাক্ষরিত সাইকস-পিকো 
চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি একাধিক রাষ্ট্রের 
মধ্যে ভাগাভাগি করে, তাদের মধ্যে 
কৃত্রিম সীমারেখা টেনে দেয়। 


স্বাীনতার পরিবর্তে অধিকতর 
অধিকার এবং  স্বায়ন্তশাসনের 
পক্ষপাতী । 


জুন'১৯ 


কুর্দিদের মোট জনসংখ্যার প্রায় 


তুরক্ষের কুর্দিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের 
দাবিতে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি 
(700 প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে নতুন 
করে কুর্দি বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৯৮৪ 
সালে মাক্সীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী 
পিকেকে তুরস্কের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সংপ্াম শুরু করে। তারা সরকারি 
স্থাপনা, সরকারি কর্মকর্তা, কুর্দি 
এলাকায় বসবাসকারী তুর্কি নাগরিক 
এবং তুরস্কের সরকারকে সাহায্যকারী 
কুর্দিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। 
পিকেকের এসব আক্রমণে অন্তত 
৪০,০০০ মানুষ নিহত হয় এবং হাজার 


অর্ধেকেরই বসবাস তুরস্কে । তুরস্কের 


হাজার মানুষ গৃহহীন হয়। তুরস্ক 


অধিবাসীদের মধ্যে ২০ শতাংশ কুর্দি। 


ছাড়াও তুরস্কের এক সময়ের বন্ধুরষ্ট্র 


______াাাা্া্্ার্ল্্ারলল্্্ আত্তাত্তহীদ ৭ 
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করে। তবে জাতিসংঘ, চীন কি€্‌ 
রাশিয়া একে সন্ত্রাসী সংগঠন মনে 
করে না। 

২০১২ সালে তুরস্ক পিকেকের সাথে 
শান্তি আলোচনায় বসে এবং যুদ্ধবিরতি 
ঘোষণা করে। কিন্তু ২০১৫ সালে জঙ্গি 
সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)- 


এলাকাগুলোতে আক্রমণ করলে কুর্দিরা 
ব্যাপকভাবে সিরিয়ার জড়িয়ে 
পড়ে। নিজেদের এলাকা নিরাপদ 
এলাকায় সিরিয়ান সরকার এবং 
বিদ্রোহী উভয় পক্ষকেই সহায়তা 
করে। 

সিরিয়ার কুর্দিদের প্রধান সংগঠন হচ্ছে 
ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন পার্টি 
(7719), যা ২০০৩ সালে তুরস্কের 


এর আক্রমণে ৩৩ জন 


কুর্দি পিকেকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 


রাজনৈতিক কর্মি নিহত হলে পিকেকে 
এর জন্য তুরস্কের সরকারকে 


প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সামরিক শাখার 
নাম পিপল'স প্রটেকশন ইউনিট 


করে এবং তুর্কি পুলিশ ও (777০)। তবে তারা পিকেকের মতো 
সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরু সিরিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে সহিংসতায় 
করে। পাল্টা হিসেবে তুরস্ক জড়ায়নি এবং তুরস্ক ছাড়া অন্য কোনো 
পিকেকে এবং আইএসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবেও গণ্য 


যৌথ যুদ্ধ ঘোষণা করে। পিকেকেও 
আইএস ও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
অব্যাহত রাখে । এরপর থেকে তুরস্ক 
বনাম আইএস বনাম পিকেকে ত্রিমুখী 
যুদ্ধে এ পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ 
নিহত হয়েছে। 


সিরিয়াতে কুর্দিদের সংখ্যা মোট 
জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ । ১৯৬০ 
সাল থেকে অন্তত ৩ লাখ কুর্দি 
জনগোষ্ঠী নাগরিকতৃ থেকে বঞ্চিত হয়ে 
এসেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ 
এলাকাগ্তলোকে আরবিকরণের লক্ষ্য 
নিয়ে তাদের ঘরবাড়ি জোরকর্মি দখল 
করে আরবদের মধ্যে বিতরণ করা 
হয়েছে। কুর্দিদের সংগঠিত হওয়ার 
যেকোনো প্রচেষ্টাকে কঠোরভাবে দমন 
করা হয়েছে। 


করে না। উইমেন*স প্রটেকশন ইউনিট 
(7/) নামে এদের একটি নারী 
যোদ্ধাদের দলও আছে, যারা //0- 
এর পাশাপাশি আইএস বিরোধী যুদ্ধে 
বীরতের সাথে লড়াই করে। 

২০১৪ সালে 777)-এর নেতৃতে 
অন্যান্য কুর্দি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 
কুর্দিস্তান ন্যাশনাল কাউন্সিল (70৬০) 
তিনটি কুর্দি প্রধান এলাকা আলেপো, 
রাক্কা এবং হাশাকার অংশবিশেষ নিয়ে 
স্বায়ত্তশাসিত গণতান্ত্রিক সরকারের 
ঘোষণা দেয়। ২০১৪-১৫ সালে 
আইএস একের পর এক বিভিন্ন 
এলাকা দখল করতে থাকলে কুর্দিরা 
তাদের বিরুদ্ধে অন্যতম শক্তিশালী 
বাহিনী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০১৫ 
সালে তারা মার্কিন বিমান হামলার 
সহায়তায় সিরিয়ার কোবানি শহরকে 


২০১১ সালের আরববসন্তে বাশার 
আল-আসাদ বিরোধী বিদ্রোহ শুরু হলে 
কুর্দিরা প্রথম দিকে কোনো পক্ষে 
₹শগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। 
২০১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে 
সরকারি বাহিনী অন্যান্য এলাকার 
বিদ্রোহ দমনের জন্য কুর্দি এলাকা 


আইএসের হাত থেকে মুক্ত করে। 

২০১৫ সালের শেষের দিকে 7%70- 
এর নেতৃত্বে আরব এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র 
জাতিগোষ্ঠীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 
সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্স 
(519), যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহায়তায় আইএসের হাত থেকে 


থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে 
নিলে কুর্দিরা সেসব এলাকায় নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে আল- 
কায়েদার সিরীয় শাখা আল-নুসরা ফ্রন্ট 
এবং আরও পরে আইএস কুর্দি 


জুন'১৯ 


সিরিয়ার বিশাল এলাকা মুক্ত করে। 
সম্প্রতি আইএসের তথাকথিত 
রাজধানী রাক্কা মুক্তকরণ অভিযানেও 


ইরাকি কুর্দিস্তানের ইতিহাস 

ইরাকি জনগোষ্ঠীর শতকরা ১৫ থেকে 
২০ ভাগই কুর্দি। সিরিয়া ও তুরস্কের 
তুলনায় তারা তুলনামূলকভাবে বেশি 
অধিকার ভোগ করেছে, কিন্ত এর জন্য 
তাদেরকে মূল্যও দিতে হয়েছে 
অনেক । ১৯২৩ সালে লোজান চুক্তির 
পরপরই সাবেক কুর্দি গভর্নর শেখ 
মাহমুদ বারিজানী বিটিশদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ শুরু করেন। তিনি ইরাকের 
সুলায়মানিয়াতে কুর্দি রাজতন্ত্র ঘোষণা 
করেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা তাকে 
পরাজিত করে সুলায়মানিয়া দখল করে 
নেয়। 

১৯৪৬ সালে মুস্তফা বারজানী (বর্তমান 
ইরাকের কুর্দিস্তান রেজিওনাল 
গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্ট মাসুদ 
বারজানীর বাবা) কুর্দিদের স্বায়ত্রশাসন 
আদায়ের. উদ্দেশ্যে কুর্দিস্তান 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (471১) প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাদের আন্দোলনের মুখে 
ইরাকের নতুন সংবিধানে কুর্দিদেরকে 
নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, 
কিন্ত তাদের স্বায়ভুশাসনের দাবি নাকচ 
করে দেওয়া হয়। ফলে ১৯৬১ সালে 
কেডিপি ইরাকের কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। 
এ সময় ইরাকের কেন্দ্রীয় সরকার 
উত্তর ইরাকের কুর্দি এলাকাগুলোকে 
আরবিকরণের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ 
কুর্দিকে বাস্তুচ্যুত করে এবং সেসব 
এলাকায় মধ্য ও দক্ষিণ ইরাক থেকে 
আনা আরবদেরকে স্থানান্তরিত করে। 
বিশেষ করে ইরাকের তেল সমৃদ্ধ 
অঞ্চল কিরকুক থেকে কুর্দিদেরকে 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়। 

কুর্দিদের ওপর ইরাকি সরকারের 
প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা চুড়ান্ত রূপ 
ধারণ করে আশির দশকে ইরাক-ইরান 
সমর্থন দেয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট 
সাদ্দাম হোসেনের সরকার কুর্দিদের 
অন্তত ৪,০০০ গ্রাম ধ্বংস করে দেয় 
এবং সেসব এলাকার অধিবাসীদেরকে 


নেতৃত দিচ্ছে এই কুর্দি নেতৃতাধীন 
১1917 । 


অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত করে। 
১৯৮৮ সালে সাদ্দাম সরকার ইরাকের 
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হালাবিয়া শহরে কুর্দিদের ওপর গ্যাস 


আক্রমণ করে, যাতে প্রায় ৫০,০০০ 
মানুষ নিহত হয়। 


১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে সাদ্দাম 
হোসেনের পরাজয়ের পর মাসুদ 
বারজানীর নেতৃতে কুর্দিরা পুনরায় 
বিদ্রোহ করে এবং কিরকুকসহ ইরাকি 
কুর্দিস্থানের বিশাল এলাকা দখল করে 


মাধ্যমে ইরাকিরা তাদের সংবিধানে 
রেজিওনাল গভর্নমেন্ট 


অবৈধভাবে দখল করে রাখলেও 
সমসাময়িক কুর্দি ও কাতালোনিয়ার 


(%০) এবং কুর্দি সংসদকে স্বীকৃতি 
দেয়। ২০০৫ সালে সংসদ 
17/% নেতা জালাল তালাবানীকে 
ইরাকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে । 


কুর্দিস্তানের স্বাধীনতার গণভোট 
২০১৪ সালে জঙ্গি সংগঠন আইএস 
যখন ইরাকি সরকারি বাহিনীকে 


নেয়। সাদ্দাম সরকার পাল্টা আক্রমণ 


পরাজিত করে একের পর এক বিস্তৃত 


শুরু করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য 
পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো ইরাকের উত্তরাঞ্চলে 


এলাকা দখল করে নিচ্ছিল তখন কুর্দি 
পেশমার্গা বাহিনী তাদের অধিকৃত 


কুর্দিপ্রধান এলাকাগুলোতে নো-ফ্লাই 
জোন কার্যকর করে। ফলে কুর্দিরা 
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 
স্বায়ত্ুশাসনের সুযোগ পায়। 
77777. ইরাকি কুর্দিস্তানের প্রধান 
রাজনৈতিক সংগঠন হলেও জালাল 
তালাবানীসহ অন্যান্য. নেতারা 
মতপার্থক্যের কারণে ১৯৭৫ সালে 
177) থেকে বেরিয়ে প্যাট্রিয়টিক 
ইউনিয়ন অফ কুর্দিস্তান [/0 নামে 
পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন 
করে । ১৯৯২ সালে উভয় দল মিলে 
স্থানীয়ভাবে সংসদীয় এবং প্রেসিডেন্ট 
নির্বানের আয়োজন করে এবং 
স্বায়ন্তশাসিত সরকার, কুর্দি রেজিওনাল 
গভর্নমেন্ট (/7০) গঠন করে। 
পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে 107) ও 
£0//-এর মধ্যকার সমঝোতা ভেঙে 
পড়ে এবং তারা দীর্ঘদিনব্যাপী গৃহযুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়ে। 

ইরাকি কুর্দিস্তানকে সামরিক বাহিনীর 
নাম পেশমার্গা। ধারণা করা হয়, এর 
সদস্য সংখ্যা প্রায় পৌনে তিন লাখ 
২০০৩ সালে মার্কিন বাহিনী ইরাক 
আক্রমণ করলে পেশমার্গারা সাদ্দাম 
হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় 
সাদ্দামকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারেও তারা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
পেশমার্গা বাহিনী ২০০৪ সালে আল- 
কায়েদা নেতা হাসান আল-গুলকে 
গ্রেপ্তার করে, যার কাছ থেকে পাওয়া 
তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে ওসামা 
ইবনে লাদেনের সন্ধান পাওয়া যায়। 


এলাকাণ্ডলো রক্ষা করার জন্য 
আইএসের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ায়। 
আইএসের হাতে সিনজারের পতন 
হলে সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু 
ইয়াজিদিরা যখন গণহত্যার শিকার হয় 
তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃতাধীন 
যৌথবাহিনী আইএসের ওপর বিমান 
হামলা শুরু করে এবং পেশমার্গাদের 
নেতৃতে কুর্দিরা আইএসের হাত থেকে 
দখলকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের 
জন্য অভিযান শুরু করে। 

1২০ নেতারা আইএসের উথ্থানকে 
ইরাকি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা 
হিসেবে দেখে এবং ইরাক থেকে 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ২০১৪ সালের 
শেষ নাগাদ গণভোটের আয়োজন 
করার ঘোষণা দেয়। কিন্ত আইএস 
বিরোধী যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়লে 
গণভোট প্রসঙ্গ বারবার পেছাতে 
থাকে। অবশেষে এ বছর আইএসের 
হাত থেকে মসুলসহ ইরাকের 
অধিকাংশ এলাকা মুক্ত হওয়ার পর 
নতুন করে গণভোটের ব্যাপারটি 
আলোচনায় আসে । অবশেষে গত ২৫ 
সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ইরাকি 
সরকার এবং প্রতিবেশী ইরান ও 
তুরস্কের প্রবল প্রতিবাদের মুখে 
গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে 
ইরাকি কুর্দিস্তানের ৯৩ শতাংশ ভোটার 
স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়। 


স্বাধীনতার ব্যাপারে তারা 

সমর্থন দিচ্ছে। তবে জাতিসংঘ, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রসহ অধিকাংশ রাষ্ট্রই এ মুহূর্তে 
কুর্দিস্তানের স্বাধীনতার দাবির বিপক্ষে 
অবস্থান নিয়েছে। ইরাকি কুর্দিস্তানের 
প্রেসিডেন্ট মাসুদ বারজানী অবশ্য 
এখনও স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি । 
বিটেনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে, 
গণভোটের ফলাফল নিয়ে আলোচনা 
করে অধিকতর অধিকার এবং 
স্বয়ন্তশাসন অর্জনই তাদের মূল লক্ষ্য । 
ইরাকি কুর্দিস্তান চারিদিক থেকে ইরাক, 
ও ইরান দ্বারা 
তাদের কেউই কুর্দিস্তানের 
কাজেই জোর করে 
ঘোষণা দিলেও কুর্দিস্তানের 
জন্য সেটা বাস্তবসম্মত হবে না। 
অপরদিকে যেহেতু গণভোটের 
ফলাফল থেকে দৃশ্যমান যে, অধিকাংশ 
কুর্দিই স্বাধীনতার পক্ষে, ভাই তাদের 
সাথে আলোচনা না করে ইরাকি 
সরকার এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো যদি 
জোরপূর্বক তাদের অধিকার দমন 
করতে চায় সেটাও ভালো ফলাফল 
বয়ে আনবে না। বিশেষত যেখানে 
ইসরায়েলসহ কিছু সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী 
যেকোনো বিভেদকে কাজে লাগিয়ে এ 
অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ 
সৃষ্টি করার ব্যাপারে উদগ্রীব । 

একমাত্র আলোচনাই পারবে এ 
সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এনে দিতে, 
যেখানে সকল পক্ষই লাভবান হবে 
এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করেও 
কুর্দিরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় 
পারবে । কিন্তু আলোচনায় না বসে যদি 
কুর্দিরা তাদের স্বাধীনতার দাবিতে 
অনড় থাকে অথবা ইরাক সরকার এবং 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রগ্ুলোও যদি তাদের 
অধিকারের ব্যাপারে তাদের সাথে 
আলোচনায় বসতে রাজি না হয়, 


কুর্দিস্তানের স্বাধীনতার পক্ষে একমাত্র 


তাহলে হয়তো এ কুর্দিস্তানকে কেন্দ্র 


ইসরায়েল ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রকেই 


সাদ্দাম _ হোসেনের পতনের পর 


প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে দেখা যায়নি । 


করে উত্তাল মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হতে পারে 
দীর্ঘস্থায়ী এক যুদ্ধ, যেটাতে মূলত 


দেশব্যাপী গণভোট আয়োজনের 
জুন'১৯ 


ইসরায়েল নিজে ফিলিস্তিনি ভূমি 


ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলমানরাই । 


71) আত্তাত্তহীদ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


যাকাত না 


আবদুল হালীম 


যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তভ্তের অন্যতম । 
ঈমান ও সালাতের পরেই যাকাতের 
স্থান। মহান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষের 
অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য 
যাকাত ফরয করেছেন। পবিত্র 
কুরআনে ৩২ জায়গায় যাকাত আদায় 
করার ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। 
যাকাত না দিলে সম্পদ শুধু ধনীদের 
কাছে জমা হয়। ফলে সমাজে 
অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং 
ধনীরা ও স্ুদখোররা জৌকের মতো 
সমাজের রক্ত শোষণ করে নিজে বড় 
হয়, আর সমাজকে রক্তহীন করে 
দেয়। তাই পবিত্র কুরআন ও সহীহ 
হাদীছে যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ 


বললেন, কোন উটের মালিক যে তার 
হক আদায় করবে না। আর তার হক 
সমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে 


১.যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য 
পাপের কারণ তা হল সে ব্যক্তির 
ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে 


তার দুধ দোহন করা এবং অন্যদের 
দান করাও এক হক । যখন কিয়ামতের 
দিন আসবে তখন এক প্রশস্ত বিশাল 
এবং তার সকল উট যা একটি 
বাচ্চাকেও হারাবে না, পূর্ণভাবে তাকে 
ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে ও মুখ দ্বারা 
কামড়াতে থাকবে । এভাবে যখনই 
তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে 
পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে । 
এরূপ করা হবে এমন দিনে যার 
পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের 
সমান, যাবৎ না আল্লাহ্র বান্দাদের 
মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। 
অতঃপর সে তার পথ জান্নাতে অথবা 
জাহান্নামের দিকে দেখতে পাবে । 

জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.)! গরু ও ছাগল সম্পর্কে কী 
হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক গরু ও 
ছাগলের মালিক যে তার হক (যাকাত) 


পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


আদায় করবে না, কিয়ামতের দিনে 


যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি 
সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদিস: 

হযরত আবু হুরায়রা (রাি.) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, প্রত্যেক সোনা-রুপার 
মালিক যে তার হক (যোকাত) আদায় 
করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য 
বহু পাত তৈরি করা হবে এবং সেগুলো 
জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তার 
পাজর কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। 
যখনই তা ঠাণ্ডা হবে, তখনই তা গরম 
করা হবে তোর এ শাস্তি চলতে 
থাকবে) সেই দিনে যার পরিমাণ হবে 
পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান । সকল 
বান্দার বিচার নিম্পতি না হওয়া পর্যন্ত 
তার এ অবস্থা চলতে থাকবে 
অতঃপর সে তার পথ ধরবে হয় 
জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের 
দিকে। 

জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.)! উট সম্পর্কে কী হবে? তিনি 


জুন'১৯ 


তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে 
ফেলা হবে এবং তার সকল গরু ও 
ছাগল তাকে শিং দ্বারা আঘাত করতে 
থাকবে ও ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে । 
অথচ সেদিন তার একটি গরু বা 
ছাগলও শিং বাকা, শিং হীন বা শিং 
ভাঙ্গা হবে না এবং একটি গরু- 
ছাগলকেও সে হারাবে না । যখনই তার 
প্রথম দল অতিক্রম করবে, তখনই 
শেষ দল এসে পৌছবে। (এ রকম 
করা হবে) সে দিনে, যে দিনের 
পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের 
সমান। যাবৎ না আল্লাহর বান্দাদের 
বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতঃপর সে 
তার পথ হয় জান্নাতে, না হয় 
জাহান্নামে দেখতে পাবে। 

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর 
রাসুল (সা.)! ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে? 
তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার । 
ঘোড়া কারো জন্য পাপের কারণ, 
কারো জন্য আবরণস্বরূপ আর কারো 
জন্য সওয়াবের বিষয়: 


লোক দেখানো অহংকার ও 
প্রতি শক্রতার 


২.যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে 
আবরণ স্বরূপ তা হল সে ব্যক্তির 
ঘোড়া, যে তাকে লালন-পালন 
করেছে আল্লাহর রাত্তায় এবং তার 
সম্পর্কে ও তার পিঠে আল্লাহর হক 
সম্পর্কে ভুলেনি। এই ঘোড়া তার 
মান-সম্মানের জন্য আবরণস্বরূপ। 
৩.আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য 
ছওয়াবের কারণ তা হল সে ব্যক্তির 
ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে 
কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের 
বাগানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় 
মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্য । 
তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি 
অথবা বাগানের যা কিছু খাবে, সে 
পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে 
এবং তার গোবর ও প্রস্রাব 
পরিমাণও নেকী লেখা হবে। যদি 
তা আপন রশি ছিড়ে একটি অথবা 
দুটি মাঠও বিচরণ করে তা হলে 
তার পদচিহ্ন ও গোবর পরিমাণ 
নেকী তার জন্য লেখা হবে । এছাড়া 
তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর 
কিনারে নিয়ে যায়, আর সেটা নদী 
হতে পানি পান করে, অথচ 
মালিকের ইচ্ছা ছিল না তাকে পানি 
পান করানোর । তবুও সে পানি 
পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা 
হবে। 
জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.)! গাধা সম্পর্কে কী হবে? তিনি 
বললেন, গাধার বিষয়ে আমার নিকট 
শুধু এই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক 
আয়াতটি নাধিল হয়েছে, “কেউ অণু 
পরিমাণ সতকর্ম করলে সেদিন সে তা 
দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ 
অসৎকর্ম রো তাও দেখতে পাবে ।” 
!সুরা শি ৯৯:৭-৮ মুসলিম, 
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ফেসবুকের মধ্যে ঢুকলে আর বের 


হতে চায় না। একথা অনস্বীকার্য, 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট 


ব্যবহারকারীদেরও নিজেদের 
নিরাপত্তার ব্যাপারে আরও বেশি 
সচেতন হওয়া উচিত। বেশিরভাগ 


সবার হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু 


ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হচ্ছে টিনএজ 


দুঃখের বিষয় হলো, মোবাইল ফোনে 
ইন্টারনেট ব্রাউজিং করায় বাস্তবে ইয়ং 
জেনারেশনে খুব একটা ক্রিয়েটিভ 
হচ্ছে না। ইয়ং জেনারেশনের ভেতরে 
ম্যাক্সিমাম ব্যবহার করে ফেসবুক 
চ্যাটিং করার জন্য। এটি ক্রিয়েটিভ 
ইউজ না। তরুণদের ফেসবুকের মতো 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 
মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি বিশ্বের উন্নত 


ফেসবুক। শুধু তাই নয়, সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমণ্ডলোর মধ্যে 
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ত্যাপ 
ফেসবুক । আযাপটির জনপ্রিয়তা ক্রমেই 
বাড়ছে। কে ব্যবহার করছে না এটি! 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই বুঁদ হয়ে 
আছে ফেসবুকের মায়াবি রাজ্যে। 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে 
বিশ্বজুড়ে ফেসবুকের মাসিক ক্রিয় 
সদস্য দুই বিলিয়ন অর্থাৎ ২০০ 


কেড়ে নিচ্ছে। বিজনেস ইনসাইডারে 
প্রকাশিত এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে, 
বিশ্বজুড়ে মানুষ গড়ে প্রায় এক ঘণ্টার 
ফেসবুক স্ট্যাটাস আপডেট, ছবি 
আপলোড, চ্যাটিং বা হোমপেজ 
ব্রাউজিং করতে । আর টিনএজরা 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরও 
বেশি জড়িয়ে পড়ছে। নাওয়া-খাওয়া, 
ফেসবুকে । ফেসবুক আসক্তি এখন 


আজকাল তরুণ প্রজন্ম একবার 


জুন'১৯ 


দেশগ্তলোতেও মাথাব্যথার কারণ হয়ে 
দীড়িয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে 
হতাশা থেকে শুরু করে ঘুম কম 
হওয়াসহ নানা অসুস্থতার জন্যও একে 
দায়ী করা হচ্ছে। কাজেই ফেসবুক 
ব্যবহারে প্রয়োজন সচেতনতা । আর 
শিশু কিংবা উঠতি বয়সীদের ফেসবুক 
দিক- 


গত বছরের এক হিসাব অনুযায়ী, 
দেশের অনলাইন ব্যবহারকারী ৭০ 
শতাংশ নারীই কোনো না কোনো 
ধরনের হয়রানির শিকার । শুধু দেশই 
হয়রানির এমন ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে 
ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার 
টেরোরিজম ত্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল 
ক্রাইম ইউনিটের সাইবার নিরাপত্তা 
শাখার তথ্যমতে, তথ্যপ্রযুক্তি অবাধ 
বিচরণের কারণে সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম যেমন ভূমিকা রাখছে আবার 
এসব মাধ্যমে নারী হয়রানির ঘটনাও 
বাড়ছে। পুলিশের দাবি, 
অভিযোগকারীদের প্রায় ৯০ শতাংশ 
ক্ষেত্রেই সাইবার নিরাপত্তা ইউনিট 
থেকে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের 
প্রতিকার করা সম্ভব হচ্ছে। 

অনলাইনে ব্যবহারকারীর প্রকৃত 
পরিচয় নিশ্চিত হওয়া খুবই জরুরি । 
প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত করা হলে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ 
ধরনের হয়রানি কমবে । পাশাপাশি 


নারীরা । এ বয়সের একটি আবেগ 
থাকে। এ কারণে তারা তাদের 
বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবিও 
তুলছে। বন্ধুরা সেসব ছবি ফেসবুক বা 
অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যমে দিয়ে তাকে হয়রানি বা 
ব্লাকমেইল করছে । এজন্য বন্ধুতত করার 
ক্ষেত্রে নারীদের আরও বেশি সচেতন 
হওয়া প্রয়োজন। হয়রানির শিকার 
নারীদের আইনি সহায়তা পাওয়ার 
বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরি । 

ফেসবুকের জনপ্রিয়তাকে কাজে 
লাগিয়ে এখন থেকে ছড়ানো হচ্ছে 
ধর্মীয় বিদ্বেষ আর বিভিন্ন গুজব । এখন 
পর্যন্ত দেশে ধর্মকে কেন্দ্র করে 
যতগ্তলো সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে 
সবই ফেসবুক থেকে । ২০১৭ সালের 
নভেম্বরে ফেসবুকের গুজবের সুত্র ধরে 
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে 
আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের 
ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালে 


নারী মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা- 


ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে একটি 
ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে। এর 
আগে ২০১২ সালের শেষ দিকে 
সামাজিক যোগাযোগ সাইট ফেসবুকে 
পবিত্র কুরআন শরিফ অবমাননা করে 
ছবি সংযুক্ত করায় রামু উপজেলার 
বৌদ্ধবসতি এলাকায় চালানো হয় 
তাগ্ুব। এসময় ১২টি বৌদ্ধমন্দির এবং 
বৌদ্ধদের ৩০টি বাড়িতে আগ্তন দেয়া 
হয়। শতাধিক ঘরবাড়ি এবং 
দোকানপাটে হামলা ও লুটপাট চালায় 
সুযোগ সন্ধানীরা। এছাড়াও কুমিল্লার 
ফতেহপুরে এমন গুজব থেকেই ধর্মীয় 
বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। চলতি বছর 
নিরাপদ সড়কের দাবিতে টানা সাত 
দিনব্যাপী সড়কে শিক্ষার্থীদের 
বিক্ষোভের মধ্যে আন্দোলনকে ঘিরে 
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নানা ধরনের গুজবও উঠে। সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া 
বিভিন্ন পোস্টে গুজব ছড়ানো হয় 
শিক্ষার্থীর মৃত্যু ও ছাত্রী ধর্ষণের । পরে 


পরীক্ষায় প্রশ্রফীসের অভিযোগ উঠে 
পরে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে 


হতে দেশব্যাপী পুলিশের পৃথক 
১০০টি সাইবার টিম গঠন করা 


ঢাবি কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা 


হয়েছে। প্রতিটি টিমে পাচজন করে 


নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এবার পরীক্ষা 


পুলিশ অভিযুক্ত বেশ কয়েকজনকে 
গ্রেপ্তার করে আইনের আওতার আনে। 


শুরুর অন্তত পৌনে ১ ঘণ্টা আগে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্তরসহ 


নির্বানের আগে ফেসবুক ও সাইবার 


হাতে লেখা প্রশ্বপত্র পাওয়া গেছে 


স্পেস ব্যবহার করে গুজব ছড়ানোর 


এবারও প্রশ্নপত্র প্রথমবার ছড়ানো হয় 


আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা । পুলিশ 
প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে, জাতীয় 


ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন 


নির্বাানের আগে তারা সাইবার 
অপরাধকে বড় হুমকি হিসেবে 


গ্রুপে চলছে বিকৃত যৌন চর্চা। অনেক 
সময় গ্রুপ পাবলিক রেখে বা ক্লোজড 


সদস্য রয়েছেন। পুলিশ সদর 


হচ্ছে। এরই মধ্যে সাইবার অপরাধ 
ঠেকাতে বেশকিছু উন্নত প্রযুক্তির 
ব্যবহার শুরু হয়েছে। আরও কিছু 
প্রযুক্তি আমদানির প্রক্রিয়া চলছে। 
বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে, রাষ্ট্র ও সরকারের 


দেখছেন। এসময় একটি চক্র 


করে দিয়ে একটা সংঘবদ্ধ চক্র 


বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা প্রচার ও 


অনলাইনে মিথ্যা তথ্য ও গুজব রটাতে 


যৌনাচার করছেন । এসব গ্রুপে দেশি- 


পারে। এজন্য পুলিশের সাইবার 
ক্রাইম ইউনিট সজাগ রয়েছে। রাষ্ট্র ও 
ব্যক্তিবিরোধী বা কোনো সংগঠনের 


বিদেশি বিভিন্ন মেয়ের নোংরা-নগ্ন ছবি 


গুজব ছড়াচ্ছে এমন শতাধিক ফেসবুক 
পেজ ও গ্রুপ চিহিতি করা হয়েছে 


পোস্ট করে নানারকম মন্তব্য করতে 


তাদের আযাডমিনদের চিহিত করে 


বলা হয়। অনেক সময় গোপনে ধারণ 


বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু সামাজিক 


আইনের আওতায় নেয়ার চেষ্টা চলছে 


করা ছবিও পোস্ট করা হয়। এরকম 


এছাড়া বিভ্রান্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে 


যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার 
আগেই অপরাধীকে আইনের আওতায় 


কয়েকটি গ্রুপ পর্যালোচনা করে দেখা 
যায়, রাতের গভীরতা বাড়লেই এসব 


নেয়ার মতো সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা 
চলছে। সাইবার স্পেসে আপত্তিকর 


গ্রুপের সদস্যরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। 


উসকানি দেয়া হচ্ছে এমন বেশকিছু 
ইউটিউব চ্যানেল চিহ্িত করা হয়েছে 
দেশের বাইরে অবস্থান নিয়ে অনেক 


অনেক সময় প্রকাশ্যেই বলা হয়, এখন 


ভুয়া আইডি থেকেও অপপ্রচার করা 


কিছু দেখলে মানুষ যাতে সঙ্গে সঙ্গে তা 


কি কেউ জেগে আছেন? সেক্স চ্যাট 


পুলিশের নজরে আনে সেজন্য 


হচ্ছে। এতে জনমনে নানা শঙ্কার সৃষ্টি 


করতে চাই। অনেক সময় বিভিন্ন 


জনসম্প্রক্ততা বাড়ানো হচ্ছে। সব 
মিলিয়ে সাইবার অপরাধ করে সহজে 
আর পার পাওয়া যাবেনা 


হচ্ছে। এজন্য এগ্ডলো বন্ধের চেষ্টা 


মেয়ের আইডি থেকে উত্তেজক ছবি 
পোস্ট করে ফোন নাম্বার দিয়ে দেয়া 
হয়। অনেকে আবার প্রতি ঘণ্টা বা 


চলছে। সাইবার পুলিশ প্রতিনিয়তই 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে 
সাইবার টহল দিচ্ছে। রাষ্ট্র বা সমাজের 


তাছাড়া ফেসবুক ব্যবহার করে প্রতি 
বছর অসাধু মহল, অভিনব কায়দায় 


রাতের হিসাব করে যৌন কাজের জন্য 


জন্য ক্ষতিকর কিছু পাওয়া গেলে 


মূল্য নির্ধারণ করে দেয় । গ্রুপগুলোতে 


মেডিকেলসহ বিভিন্ন পাবলিক ভর্তি 
পরীক্ষার প্রশ্ন, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন, 
এসএসসি, এইচএসসি এমনকি 


এক ধরনের পোস্ট প্রায়ই দেখা যায় 


এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া 
হচ্ছে। পুলিশ, খাব, সিআইডিসহ 


যেমন- একটি স্বল্প বসনা নারীর ছবি 


আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর 


দিয়ে বলা হয়, জামাটি খুব সুন্দর 


জেডিসি বা জেএসসি পরীক্ষারও 


সাইবার দমন ইউনিটগুলো আরও 


আবার বিভিন্ন রাস্তাঘাট, শপিংমলে 


শক্তিশালী করা হচ্ছে। অপরাধী 


প্রশ্নকীস করে আসছে। আগ্রহীরা 
ফেসবুকে বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন পেজে 
পোস্ট বা ভুয়া প্রোফাইল থেকে এ 


ঘুরতে বের হওয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় 
ধারণ করা মেয়েদের ছবি পোস্ট করে 


শনাক্তে নানা ধরনের উন্নতমানের 
ডিভাইস ও সফটওয়্যার যুক্ত করা 


বলা হয় “কার কার লাগবে এমন 


ধরনের অসাধু কাজ সম্পাদন করে 


জিনিস'। এভাবে ওই মেয়ে বা 


হচ্ছে। সম্প্রতি সাইবার অপরাধ দমন, 
ঘটনার তদন্ত ও তদারকি করতে 


থাকে । অনেক সময় প্রশ্নপত্র মিললেও 
বেশিরভাগ সময় ভুয়া প্রশ্নপত্র দিয়ে 


মহিলার অজান্তেই ছড়িয়ে পড়ছে ওই 


“সাইবার পুলিশ সেন্টার নামে 


মেয়ের ছবি। অনেকে আবার সেক্স 


হাজার হাজার টাকা লুটে নেয় চক্রটি 
ফেসবুকে কোনো নির্দিষ্ট আইডি থেকে 


সিআইডির নতুন একটি ইউনিটের 


চ্যাট করার জন্য প্রকাশ্যেই পার্টনার 


অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এ 


খুঁজছে। ফেসবুকে ইংরেজি বা বাংলা 


ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে মূলত উত্তরসহ 
প্রশ্নপত্র দেয়া হয়। চলতি বছর ঢাকা 


ইউনিটে একজন ডিআইজির নেতৃতে 


দু'ভাবেই সার্চ দিলে এরকম অসংখ্য 
গ্রুপ বা প্রোফাইল খুঁজে পাওয়া যাবে। 


বিশ্ববিদ্যলয়ের (ঢাবি) সামাজিকবিজ্ঞান 


এদিকে ফেসবুকের এসব অপরাধ 


অনুষদভূক্ত “ঘ' ইউনিটের ভর্তি 
জুন”১৯ 


দমন করার জন্য পুলিশ সদর দফতর 


দু'জন অতিরিক্ত ডিআইজিসহ ৩৪২ 
জনের নতুন জনবল সৃষ্টি করা হয়েছে। 


লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জটিলতা! 


মাহমুদুল হক আনসারী 


রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া জটিল 


অতিথি পশুপাখিদের সেখানে আর 


বিলভিত ও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেটা এখন 


থেকে জটিলতর দেখছি। ১১ লাখের 
অধিক রোহিঙ্গ বাংলাদেশের 


ঠিকানা হচ্ছেনা । বিলুপ্ত হচ্ছে এসব 


আলোর মতো পরিস্কার । রোহিঙ্গারা 


পশু পাখি। লাখ লাখ বাংলাদেশি 


নাগরিক সেখানে বেকার হচ্ছে। খাল- 


অবস্থান করছে । এখনো তাদের আসা 
থেমে নেই। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে 
ংলাদেশের পররাষ্ট দপ্তর ও বার্মা 


বিল মিল-কারাখানায় রোহিঙ্গারা ঢুকে 
পড়ছে। ক্যাম্প ও ক্যাম্পের বাইরে 
রোহিঙ্গারা অনেকেই এখন ছোট খটো 


তাদের জন্মভূমিতে রোহিঙ্গায় স্ব 
সম্মানে নাগরিক অধিকার কর্মসংস্থান 
ও পুনর্বাসন সবকিছু ঠিকটাক থাকলে 
ফিরতে চায়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
সেখানে তারা যেতে চায় না। বার্মা 


সরকার বৈঠকের পর বৈঠক করছে 


ব্যবসা চালাচ্ছে 


বলে শুনতে পাচ্ছি। আট হাজারের 
অধিক রোহিঙ্গা পরিবারের একটি 
তালিকা বাংলাদেশের পক্ষে হস্তান্তর 
করা হয়েছে। এর মধ্যে এখনো 


বিদেশি সন্ত্রাসী 


সরকারের নীতিনির্ধারণী চিন্তায় 
ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একেক 
সময় একেক প্রকারের শর্ত তুলে দিচ্ছে 


ংলাদেশকে। বাংলাদেশ চায় সুষ্ঠ 


আহত হচ্ছে। আবার কতিপয় সন্ত্রাসী 


সুন্দর ব্যবস্থাপনায় নাগরিক মর্যাদায় 


রোহিঙ্গী আগমন অব্যাহত আছে। 


তাদের পূর্ণ অধিকার দিয়ে ফেরত নেয়া 


কারাগারে ঢুকছে। কক্সবাজার 


দেশি-বিদেশি এনজিও যড়যন্ত্র করছে। 


টেকনাফের পরিবেশ ক্রমেই ভারী 


পৃথিবীর নানা দেশের অনেকগুলো 


হচ্ছে। দিন দিন ওখান কার 


এনজিও ওখানে তাদের নিয়ে 


হোক। তারা যেনো ঠিকভাবে তাদের 
ও শিক্ষার পূর্ণ নাগরিক অধিকার যেনো 


রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক 


পৃণর্বাসনের কথা বলে রোহিঙ্গাদের 
বিভ্রান্ত করছে। সাহায্য ও 
সহযোগিতার প্রলোভনে ক্যাম্পে 


পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পরিবেশ দেখছি 


তারা ভোগ করতে পারেন, রাষ্ট্রীয় 
যেনো সুবিদা ও নাগরিক মর্যাদা নিয়ে 


একটি মহল তাদেরকে বাংলাদেশে 


বাঁচতে পরে । বাংলাদেশের নাগরিক ও 


স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়ার ড়যন্ত্ 


ক্যাম্পে রোহিঙ্গা যুবকদের সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করার সংবাদ পাওয়া 


সরকারের সেটায় কাম্য। কিন্ত 


করছে। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় 


ংলাদেশ সরকার চায় যত দ্রুতসমভব 


যুবকদের নিয়ে সন্ত্রাসী গ্রুফ হচ্ছে 


তাদের প্রত্যাবাসন করতে । বার্মা 


যাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক 


তাদেরকে অবৈধ অস্ত্র আর অর্থ 


অর্থনৈতিক পরিবেশ ধ্বংস করতে 
সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৎপর। রোহিঙ্গা 


দিচ্ছে। তারা সন্ত্রাসী জঙ্গি হিসেবে 


সরকারের নানা নিয়ম ও বিধি 
প্রক্রিয়ায় এ চেষ্টায় বারবার বাধাপ্রাপ্ত 


তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূমি 


যুবকদের প্রশিক্ষণের নামে সন্ত্রাসী 


ব্যবহার করে এখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 


হিসেবে তৈরি করার কথা শোনা 
যাচ্ছে। ক্যাম্পে ও ক্যাম্পের বাইরে 
অনেক রোহিঙ্গা যুবক সন্ত্রাসের সাথে 


পরিচালনা করা হলে দেশের ভূখত্ডের 


হচ্ছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘসহ 
পৃথিবীর নানা দেশের অব্যাহত 
চাপকেও বার্মা সরকার তেমন তোয়াক্কা 


জন্য কী পরিমাণ হুমকি তৈরি হচ্ছে 
সেটা এখনই ভাবতে হবে। রোহিঙ্গা 


জড়িয়ে পড়ছে । অনেকে আশ্রয় ক্যাম্প 


করছে না। পার্শ্ববর্তী দেশ 
বাংলাদেশকে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় 


বিশাল জনগোষ্ঠীর কারণে 


তেমন সহযোগিতা করছে বলে মনে 


ত্যাগ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়ছে। ওই এলাকার শিক্ষা 


ংলাদেশের আলো বাতাস, 


হয়না। এখানে একটি রাজনৈতিক 


পরিবেশের ক্ষতি কতদিন নাগাদ 


স্বাস্থ্য স্যানিটেশন পরিবেশ হুমকির 
মধ্যে । গাছপালা পাহাড় টিলা ভূমি 


জনগণ সহ্য করবে। কৃষিপণ্যের ভরা 


পলিসি চলছে বলে রাজনৈতিক 
বিশ্লেষকগণ ধারণা করছেন। 


মৌসুমও সবজি মাছ মরিচের বাজার 


বাংলাদেশ সরকার ও জনগন শুধু 


লাগামহীন । প্রায় ১৮ কোটির অধিক 


মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় 


আবাসন। তাদের আশ্রয়ে হাজার 


ংলাদেশি নাগরিকের জনবহুল 


হাজার একর পাহাড় গাছগাছাড়ি 


দিয়েছে। বাংলাদেশের মাটি, পানি 


ংলাদেশে রোহিঙ্গাদের চাপ আর 
] 


আলো বাতাস তাদের জন্য আজ 


ধ্বংস, পশু পাখির বিচরন 


কতোদিন সইতে হবে বলা যাচ্ছেনা 


মারাত্বকভাবে শৃণ্যের কোটায়। 
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তবে তাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যে 


উন্মুক্ত করে দিতে হয়েছে । এর অর্থ 
এই নয় যে তারা এখানে থেকেই 


71.) আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


যাবে। তাদেরকে এখানে রেখে দিতে 
হবে। বাংলাদেশের প্রায় ১৮ কোটি 
শিক্ষার সুযোগ থেকে যেখানে অনেক 


কথায় শুনছে না। তাহলে এখানে 
বৈঠক মিটিং 


বিদেশেও বাংলাদেশি পরিচয়ে বৈধ 
অবৈধ পথে পাড়ি জমাচ্ছে। এসব 
কর্মকাণ্ড অবশ্যই স্বাধীন বাংলাদেশের 


জায়গায় দেশের বিবেকবান মানুষ 


নাগরিক এখনো বঞ্চিত সেখানে 
ভিনদেশি নাগরিকের ভরণ-পোষণ 


আশ্বস্থ হতে পারছে না। বাস্তবে 


জনগণের জন্য মহাবিপদ ঢেকে 
আনছে। পৃথিবীর যেকোন দেশে তারা 


রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া 


এদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ । ফলে 


কতটুকু সফল ও বাস্তব রূপ নেবে 


বাংলাদেশ থেকে গিয়ে দেশের সুনাম 
নষ্ট করার সংবাদ পাওয়া যায়। প্রকৃত 


তাদের সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখতে 


সেটায় দেখার অপেক্ষায় আছে দেশের 


বাংলাদেশি নাগরিক রোহিঙ্গাদের 


বাংলাদেশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে 


মানুষ । যতদ্রুত সম্ভব তাদেরকে নিজ 


অনৈতিক কর্মকান্ডের ষড়যন্ত্রের শিকার 


সে জায়গায় রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিন 


দেশে ফেরত দিয়ে বাংলাদেশের 


হচ্ছে। কফি আনানের রিপোর্টের 


এভাবে উভাস্তের নামে রেখে দিয়ে 
রাজনৈতিক কৌশল করে বাংলাদেশকে 


জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলা পরিবেশ 


ভিত্তিতে জাতিসংঘের তত্তীবধানে 


রক্ষায় আরো আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক 


চাপে রাখার রাজনীতি এ দেশের মানুষ 


প্রক্রিয়া জোরদার করা দরকার। এ 


কম করে হলেও বুঝে । প্রতিবেশী দেশ 
যদি বাংলাদেশের উপকারে সাথে না 


তাদের দ্রুত ফেরত পাঠাতে ব্যবস্থা 
করতে হবে। এভাবে বছরের পর বছর 


প্রচেষ্টা অন্য সব রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতির 


ংলাদেশে তাদের অবস্থান দেশের 


সাথে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে 


থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 


দেখতে হবে । কারণ রোহিঙ্গী সমস্যা 


আগে সংকঠে পড়বে । দেশের মানুষ 
আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


পরিবেশ আরো বাধাগ্রস্ত হবে । বার্মা 


ংলাদেশের জন্য একটা মারাত্মক 
সমস্যা। অঙ্গে একটি সমস্যা দেখা 
দিলে যেভাবে পুরো 


সরকার এখনো তাদের ঘড়যন্ত্রের 
কর্মসূচিতে রয়েছে। রোহিঙ্গাদের পূর্ণ 
নাগরিক অধিকার নিয়ে প্রত্যাবাসন 
বার্মা সরকার চায় না। ওরা এটাকে 
রাজনীতি হিসেবে জিইয়ে রাখার 
ষড়যন্ত্র করছে এমনটাই মনে হয়। 


জনগণ মেনে নিতে পারছেনা । দেশের 
অন্য কোথাও তাদের পুনর্বাসন জনগণ 
মেনে নিতে দেখছি না। 


অনুরূপ রোহিঙ্গা সমস্যা 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় 
সামাজিক নিরাপত্তার 
জন্য বড় সমস্যা । এ 
সমস্যা যতই বিলঘধিত 
হবে ততই বাংলাদেশের 


পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের মানুষের 


স্বাধীনতা নিরাপত্তা ও 


চিন্তা চেতনার আহ্বানেও বার্মা সরকার 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছেনা। তাহলে কী বর্মা 


পরিবেশের জন্য হুমকি 
হয়ে দেখা দেবে । দেশি- 


সরকারের অন্যায় জুলুম এভাবে 
আমরা সহ্য করে যাবো? তাদের 


বিদেশি মহল তাদের 
বাংলাদেশে রেখে 


অন্যায়ের কোনো বিচার দুনিয়ার 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 


কোনো শাসক করতে পারবেনা? তারা 
কারো কথা বুঝতে কী বাধ্য নয়? 


চরিতার্থ করার গন্ধ 
পাওয়া যাচ্ছে। রাষ্ট্রকে 


দুনিয়ায় কী যালিমের কোনো বিচার 


এসব বিষয় গুরুতু দিয়ে 


করার ক্ষমতা কারো নেই? বিশ্বের 
বিবেকবান মানুষের কাছে এইসব প্রশ্ন 
ছেড়ে দিলাম । তবে কী উত্তর পাওয়া 
যাবে অথবা পাওয়া যাবে না দুটোই 
মাথায় রাখলাম । হাজার হাজার 
রোহিঙ্গা নারী শিশুর হত্যাকারী সুচি 


দেশের জন্য অবশ্যই এ 
সমস্যা দীর্ঘায়ভাবে রাখা 
যাবেনা । বাংলাদেশের 
যেকোন অঞ্চলে তাদের 
পুনর্বাসনের আমি 
বিরোধী । এমনিতেই 


সরকার এতই যে ক্ষমতাধর পৃথিবীর 


তারা দেশের বিভিন্ন 


কোনো সংস্থা ও দেশ এ জুলুম ও 


অঞ্চলে ঢুকে যাচ্ছে। 


অন্যায়ের বিচার করার সাহস পাচ্ছে 
না। বার্মা সরকার সেক্ষেত্রে কারো 
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দেশের নাগরিকতের 


আত্বান 
খোবাইব হামদান 


ওরে তরুণ, 

দেখ মুয়াজ্জিনের মধুকণ্ঠে, মিনার থেকে, 
বয়ে আসছে মহান আল্লাহর নাম । 
পাঞ্জাবি-টুপি নিয়ে চল, মুসলিমের দল, 
নিজ কর্ম পেলে করি আল্লার কাম। 


চল সেথা মুসল্লী সেজে যাই, মোরা সবাই, 
সালাত করব আদায় খোদার ঘরে । 
হয় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ, সেথায় প্রতিক্ষণ, 


হাত তুলে শান্তি চাইবো প্রভুর দোরে । 


চল ভাই সবারে সাথে নিয়ে, মসজিদে গিয়ে, 
চাই আল্লাহর কাছে যা কিছু দরকার, 

সেথা নাহি কোন অনটন, চল যাই প্রতিজন, 
খোজব সবে মিলে হাত তুলে বারবার । 


আয় তরুণ আয় চলরে যাই, মসজিদে সবাই, 
খোদার কৃপা পেতে ছুটে তোরা আয়, 
মহা প্রভুর কাছে চাইবি যবি, পেয়ে যাবি সবি, 
ওরে তরুণ, চল মসজিদে ছুটে যায় । 
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ইসলাহে নাফসের 
প্রয়োজনীয়তা 


মুফতি আমজাদ হোসাইন 


রসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “মানুষের 
ভেতরে এমন একটি টুকরা আছে ওই 
টুকরাটি যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে 
মানবদেহের পুরো অংশ পরিশুদ্ধ হয়। 
কিন্তু যদি ওই টুকরাটি নষ্ট হয়ে যায়, 
তাহলে মানবদেহের পুরো অংশ নষ্ট হয়ে 
যায়। সেই অংশটির নাম হলো আত্মা ।” 
মানুষ পৃথিবীতে আগমন করার পর, এক 
কানে আজান ও এক কানে একামত 
দেওয়ার কারণ হলো, তাকে বুঝানো হয় 
তুমি যে দুনিয়াতে এসেছ এ দুনিয়ার 
মালিক একমাত্র আল্লাহ । সুতরাং তুমি 
দুনিয়াতে যত দিন বেঁচে থাকবে। 
আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও 
তার বাতলানো পথ অবলম্বন করেই 
বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহর ওপর 
ইয়াকিন ও বিশ্বাস নিয়েই কবরে যেতে 
হবে । মানুষের দুনিয়ার হায়াতও খুবই 
কম। এ সময়ের মধ্যেই আখেরাতের 
ছামানা তৈরি করতে হবে । জান্নাতে 


যাওয়ার পথ সুগম করতে হবে । 
ইসলাম ও শরীয়তের সম্পর্ক হলো 
মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 


অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে । বাহ্যিক 
শরীয়তের বিধি-বিধান বাহ্যিক অজ- 
প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন- নামা, 
রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি 
বিধানসমূহ । _ পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ 
শরীয়তের বিধি-বিধান অভ্যন্তরীণ অজ- 
প্রতঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন কুচরিত্র 
দূর করে সুচরিত্র অর্জন করা, ইখলাস 
হাসিল করা, আল্লাহ ও তার ররসুলের 
মহব্বত লাভ করা ইত্যাদি। আর 
অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা রুহের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত আমলগুলো দুই ভাগে বিভক্ত: 
এক. এমন কিছু গুণ আছে যা করণীয় 
দুই. কিছু গুণ এমন আছে যা বর্জনীয়। 
করণীয় গুণগুলো হলো উত্তম চরিত্র, যা 


মালাকাতে ফাজেলা (উত্তম জ্ঞান) ও 
মাকামাত (আধ্যাতিক স্তর) বলা হয়ে 
থাকে। এ আখলাকে হামিদা মানুষের 
মাঝে আসে নিম্নের কর্মপন্থাগুলো 
অবলম্বন করার ছারা: 

১. তাওহিদ: আল্লাহপাকের একতৃবাদ, 
২. ইখলাস: শিষ্টাচার ও আন্তরিকতা, 
৩. তওবা: পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, 
৪. হুব্ে ইলাহি: খোদাপ্রেম, 

৫. যুহুদঃ দুনিয়া ত্যাগী হওয়া, 

৬. তাওয়ান্ধকুল: আল্লাহর প্রতি ভরসা 


৯. সবর: ধৈর্য ধারণ করা, 

১০. শোকর: কৃতজ্ঞ হওয়া, 

১১. সিদক: সত্যবাদী হওয়া, 

১২. তাফবীজ: সব বিষয় আল্লাহর কাছে 


ন্যস্ত করা, 

১৩. তাসলীম: নিজেকে আল্লাহর কাছে 
অর্পণ করা, তার সব ফায়সালা মেনে 
নেওয়া, 

১৪. রিযা: আল্লাহর সব সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট 
থাকা, 

১৫. ফানা: আল্লাহর ওয়াস্তে বিলীন 
হওয়া। 

বর্জনীয় কর্মপন্থাগ্তলো নিয়রূপ: খারাপ 

চরিত্র যা নফসের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে 


আখলাকে রাজিলা (মন্দ চরিত্র), 
আখলাকে খবিছা (কুচরিত্র ও খারাপ 
চরিত্র) বলা হয় । যথা- 


১. তমা: লোভ লালসা করা, 

২. অতি লোভ, বেশি আশা করা, 
৩. গোসসা: রাগ ও ক্রোধ করা, 
৪. কিযব: মিথ্যা বলা, 
€. গীবত: পরনিন্দা করা, 

৬. হাসাদ: হিংসা-বিছ্বেষ করা, 

৭. বুখুল: কৃপণতা করা, 

৮. রিয়া: লোক দেখানো, 

৯. ওজব: নিজ পছন্দ করা, 

১০. কিবর: অহংকার করা 

১১. হিকদ: পরশ্রীকাতরতা, 

১২. হুব্ে মাল: সম্পদের ভালবাসা, 
১৩. হুব্বে জাহ: সম্মানের লোভ, 
১৪. হুবে দুনিয়া: দুনিয়ার ভালবাসা । 


কলবের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাকে 


সুতরাং মানুষর বাহ্যিক বিধানাবলি, 


আখলাকে হামিদা (উত্তম চরিত্র), 


যেমন- নামায, রোযা, হজ ও যাকাত 


আখলাকে হাসানা (সুন্দর চরিত্র), 


জুন'১৯ 


ইত্যাদিকে সঠিক ও সহিহভাবে আদায় 


করা জরুরি যা কেউ কখনো অস্বীকার 
করবে না, তেমন অভ্যন্তরীণ 
বিধানগুলো, তাওহীদ, ইখলাস, তওবা, 
হুব্ে ইলাহি, খোদাপ্রেম ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
সংশোধন করা ও অতীব জরুরি বরং 
বাহ্যিক বিধান সঠিক হওয়া অভ্যন্তরীণ 
বিধান সঠিক হওয়ার ওপর ভিত্তি। 
কুরআন পাকের বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তাআলার নিয়ম হলো, সাধারণ কোনো 
কথা স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করে থাকেন। 
কোনো কসম বা তাকিদের শব্দ ব্যবহার 
করেন না। কিন্তু বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ 
হয় তখন একটা বা দুটো কসম ব্যবহার 
করে বিষয়টি মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ 
করে তোলেন। যথা- একটি জিনিসের 
কসম করে আল্লাহপাক বলেন, যুগের 
কসম । আবার কখনো দুটো জিনিসের 
কসম করে বলেন, তীন ও যয়তুনের 
কসম । কখনো তিনটা জিনিসের কসম 
করে বলেন, নূন ও কলম এবং তারা 
(ফেরেশতারা) যা লিখে তার কসম। 
কিন্ত তাযকিয়ায়ে নফস' তথা ইহসান ও 
আত্মশুদ্ধি হাসিল করার ব্যাপারে সুরা 
আশ-শামসে সাতটি কসম করে 
আল্লাহপাক বলেন, শপথ সূর্যের ও তার 
কিরণের | শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের 
পশ্চাতে আসে । শপথ দিবসের যখন সে 
সূর্যকে প্রথরভাবে প্রকাশ করে। শপথ 
রাতের যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত 
করে। শপথ আকাশের এবং যিনি তা 
নির্মাণ করেছেন, তার। শপথ পৃথিবীর 
এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তার। 
শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত 
করেছেন, তার। অতঃপর তাকে তার 
অসতকর্ম ও সতকর্মের জ্ঞান দান 
করেছেন যে ব্যক্তি নিজেকে শুদ্ধ করে, 
সে সফলকাম হয়। আর যে ব্যক্তি 
নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ 
হয়। সেরা আশ-শামস: ১১০) 

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে তাজকিয়ায়ে 
নফস বা আত্মশুদ্ধি কিভাবে হাসিল হয় 
তার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলাহে নফস' 
বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনেক 
বেশি এবং আল্লাহপাকের কাছে তা কত 
গুরুত্বপূর্ণ । _ আল্লাহপাক আমাদের 
সবাইকে সঠিকভাবে আত্মশুদ্ধি গ্রহণ 
করার তাওফিক দান করুন। 


_____--) আত্তান্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম॥।-।দ।র্শ।ন 


আন্তরিকতা এবং আন্তরিক উপদেশ 


মূল: ইমাম আন-নাওয়াবী (রহ.) ভাষান্তর: জহিরুল কাইয়ুম 


তামীম আদ-দারী (রাযি.) বলেন, নবী 


(রহ.) (মূ. ৩৮৮ হি.) বলেছেন, “এই 


অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়া। 


(সা.) (তিনবার করে) বলেছেন, “দীন 
হলো নাসীহাহ (আন্তরিকতা এবং 


ধরণের আন্তরিকতা মূলত বান্দার 


কুরআনের বৈজ্ঞানিক শাখাগুলো প্রচার 


র 
নিজের প্রতি আন্তরিকতাকেই বোঝায় । 
র 


আন্তরিক উপদেশ)।' আমরা বললাম, 


করা এবং সেগুলোর প্রতি মানুষকে 


কারণ আল্লাহ কোনে বান্দার 


কার প্রতি? তিনি বললেন, “আল্লাহ, 
তার কিতাব, তার রাসুলুল্লাহ এবং 


আন্তরিকতার মুখাপেক্ষী নন ।' 


আহ্বান করা । এসবই হলো কুরআনের 


প্রতি আন্তরিকতা । 


যখন আল্লাহর কিতাবের প্রতি 


যখন আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর প্রতি 


মুসলিমদের নেতা ও সাধারণ মানুষের 
প্রতি” (সহীহ মুসলিম: ৫৫1 

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় [শারহ 
সহীহ মুসলিম, ২/৩৮] ইমাম আন- 
নাওয়াবী (রহ.) (মূ. ৬৭৬ হি.) বলেন, 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


অর্থ হলো বিশ্বাস করা যে, এটি আল্লাহ 


অর্থ হলো, তিনি যে সত্যবাণীসহ 


তাআলার বাণী এবং তার পক্ষ থেকেই 


প্রেরিত হয়েছেন তা সত্য বলে সাক্ষ্য 


অবতীর্ণ হয়েছে। তার সৃষ্ট মানুষের 


দেওয়া। তার দেওয়া আদেশ এবং 


কথা এমন হতে পারে। তার সৃষ্টি 


“যখন আল্লাহ তাআলার প্রতি 


জগতের কারও কথা এর সমতুল্য নয়। 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


অতঃপর তা তেলাওয়াত করা এবং 


অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ওপর ঈমান 
বিশ্বাস) রাখা এবং তার সাথে 
কোনোকিছুকে শরীক না করা। তার 


এতে যেভাবে বলা আছে, ঠিক 
সেভাবেই এর নির্দেশনা অনুসরণ করে 
এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানো । 


গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ইলহাদ না 


তেলাওয়াতের সময় খুশ্ড (বিনয় ও 


নিষেধের অনুগত্য করা। তীর 
জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পর তার 
দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে বাস্তবায় করার 
মাধ্যমে তাকে সাহায্য এবং 
সহযোগিতা করা। যারা তার শক্র, 
তাদের সাথে শক্রুতা পোষণ করা। 
যারা তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার 


করা বা সেগুলোকে অবজ্ঞা সহকারে 


আনুগত্য) সহকারে তেলাওয়াত করা । 


পরিবর্তন না করা। তার বর্ণনা 


প্রতিটি হরফ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা। 


করেছে, নিজেকে তাদের কাতারে 
শামিল করা। তার সম্মান ও 


দেওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্য নির্ধারিত 


পূর্ণাঙ্গ, নিখুত, সর্বোচ্চ গুণাবলী 


ব্যবহার করা এবং তার ওপর কোনো 


যারা তাহরীফ (বিকৃতি এবং পরিবর্তন) 
এর মাধ্যমে কুরআনের অপব্যাখ্যা 


অধিকারকে শ্রদ্ধা করা। তার 
জীবনাচরণ এবং সুন্নাহকে পুনজীবিত 


করে এবং যারা কুরআনের ওপর 


করা এবং সমুন্নত রাখা । তার দাওয়াত 


প্রকার ক্রটি, দুর্বলতা, অক্ষমতা 
ইত্যাদি আরোপ না করা। কোনো 


আক্রমণ করে, তাদেরকে প্রতিহত 
করা। কুরআনে যা আছে তা বিশ্বাস 


অবস্থাতেই তার অবাধ্যতায় লিপ্ত না 


(দীন ইসলামের প্রতি আহ্বান) এবং 
শরীয়াকে (আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামি 


করা। এর বিধানসমূহকে সত্য বলে 


হওয়া। তীর সন্তুষ্টির জন্যই 
রা ভালোবাসা বা ঘৃণা 


স্বীকৃতি দেওয়া এবং নেমে নেওয়া 


আইন) মানুষের মাঝে প্রচার করা। 
এসব ব্যাপারে উদ্ভূত যেকোনো সংশয় 


এর বিজ্ঞানময় শাখা এবং দৃষ্টাত্তগুলো 


যারা তার আনুগত্য করে তাদের 
রি সুসম্পর্ক রাখা এবং যারা তার 
অবাধ্য তাদের সাথে শক্রতা পোষণ 
করা। যারা তাকে অবিশ্বাস কিংবা 
অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্বাম 


জানা। এর সাবধানবানীগুলো গ্রহণ 
করা এবং বিস্ময়কর ঘটনাগ্তলো 
সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করা। এর 


নির্মল করা। হাদীস বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। 
হাদীসের অর্থ উপলব্ধি করা এবং 
সেগুলো মেনে চলার জন্য মানুষকে 


সুস্পষ্ট  আয়াতগুলোর নির্দেশনা 
অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং যেসব 


করা তার অনুহকে স্বীকার করা 


আয়াত মানুষের চিন্তাশক্তির বাইরে, 


এবং সেগুলোর জন্য তার প্রতি 


সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়ে 


আহ্বান করা । হাদীস অধ্যয়ন এবং 
শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা, 
কোমলতা ও দয়া অবলম্বন করা । এর 
প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুতৃ 


কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তীর প্রশংসা করা 
সকল কাজে আন্তরিকতা বজায় রাখা 


ক্ষান্ত থাকা। কুরআনের কোন 
বিষয়গুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং 


যেগুলো উল্লেখ করা হলো সেগুলোর 
প্রতি অন্যদেরকে আহ্বান জানানো 


কোন বিশেষ অর্থবোধক, কোনগুলো 


দেওয়া । হাদীস রী ঠের সময় সঠিক 
আদব বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করা । সঠিক 
এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া হাদীস বিষয়ে 


রহিত হয়ে গেছে এবং কোনগুলোর 


এবং উৎসাহ দেওয়া। আল-খাত্তাবী 
জুন”১৯ 


দ্বারা রহিত হয়েছে_ সকল বিষয়ে 


মতামত দেওয়া থেকে বিরত থাকা । 
হাদীস বিশেষজ্ঞদের যথাযোগ্য সম্মান 
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দেখানো । আচার-আচরণ বিষয়ক 
হাদীসগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করা । 


বুঝানো হয়েছে। আল-খাত্তাবী এই 


বয়োবৃদ্ধ, তাদের প্রতি সম্মান এবং 


কথাণ্ডলো বলার পর আরও উদ্ধৃত 


আহলুল বায়ত (নবী পরিবারের 
সদস্য) এবং সাহাবাগণকে 


করেছেন, “এখানে ইমামদেরকেও 
বুঝানো হয়েছে যারা আলেম (দীন 


তরুণদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন 
করা। প্রয়োজনে মৃদু তিরস্কার করা 
এবং তাদের সাথে প্রতারণাপূর্ণ 


ভালোবাসা । যারা সাহাবাদের নামে 


ইসলাম সম্পর্কে সুগভীর এবং বিশুদ্ধ 


অভিনয় না করা । নিজের জন্য যেটা 


বিদআহ্‌ (ইসলামে নতুন ইবাদত 


জ্ঞানের অধিকারী)। তাদের প্রতি 


কর্ম) প্রচলন ঘটায় তাদেরকে এড়িয়ে 


আন্তরিকতার মধ্যে আরও রয়েছে: 


ভালো মনে হয়, তাদের জন্যও সেটা 
ভালো হিসেবে গ্রহণ করা। নিজের 


চলা। এমনকি যারা একজন মাত্র 


তাদের দেওয়া তথ্যকে সত্য বলে গ্রহণ 


জন্য যা ক্ষতিকর মনে হয়, তাদের 


সাহাবীর বিরুদ্ধেও কোনো কটুকথা 
বললে, তাদেরকে এড়িয়ে চলা। 
যখন মুসলিম নেতাদের প্রতি 


করা, ইসলামের বিধান অনুযায়ী 


জন্যও সেটা ক্ষতিকর মনে করা৷ কথা 


সেগুলোর অনুসরণ করা এবং তাদের 
সম্পর্কে সুধারনা পোষণ করা ।' 


ও কর্মের মাধ্যমে তাদের সুনাম ও 
সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


যখন সাধারণ মুসলিমদের (খালিফা 


আন্তরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত 


অর্থ হলো, তাদেরকে সত্যের ওপর 


এবং আলেমগণ ছাড়া অন্যান্যরা) প্রতি 


সবগুলো বিষয় যেন তারা তাদের 


অবিচল থাকতে সাহায্য করা । তারা 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে সে 


সত্যের ওপর থাকলে তাদের আনুগত্য 


অর্থ হলো, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 


জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং 


করা । সত্যের মাধ্যমে তাদেরকে দিক 


জীবনে কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি 


পরামর্শ দেওয়া। আনুগত্যের সাথে 


নির্দেশনা প্রদান করা। সদয়চিত্ত এবং তাদেরকে আহ্বান করা। দীন কাজ করার জন্য তাদের অনুভূতিকে 
জদ্রতা সহকারে তাদেরকে পরামর্শ ইসলামের যেসব বিষয়ে তারা অজ্ঞ, জাগিয়ে তোলা । আর আল্লাহ সকল 
দেওয়া এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সেসব বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দান বিষয় সবচেয়ে ভালো জানেন। 

তারা যেসব বিষয়ে অমনোযোগী এবং করে ওইসব ক্ষতিকর 

উদাসীন, সেগুলোর প্রতি তাদের বিষয় থেকে স্বাধীনতা 

মনোযোগ আকর্ষণ করা। মুসলিমরা তাদেরকে দূরে রাখা । 

এখনও যেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত, এক্ষেত্রে তাদেরকে | জসিম উদ্দীন মিসবাহ 

সেগুলো পূরণ করতে তাদেরকে কথা এবং কাজের | স্বগ্ন বুনে দামাল ছেলে স্বাধীন করবে দেশ, 

সাহায্য করা। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাধ্যমে সাহায্য | তুলে নেবে অস্ত্র হাতে শত্রু করবে নিঃশেষ । 

না করা। সাধারণ মানুষের হৃদয়কে সহযোগিতা করা। | দেশ জননীর বাচাতে সম্ভ্রম দামামা বাজাবে রণ, 
তাদের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা সুসংহত তাদের ভুলক্রটিগুলো | করবে স্বাধীন শক্র মুক্ত এই যে তাদের পণ। 

করে তোলা । আল-খাত্তাবী (রহ.) গোপন রাখা এবং 

বলেন, “তাদের প্রতি আন্তরিকতা তাদের অভাব 

থাকলেই তাদের পেছনে সালাত অভিযোগ পূরণ করা। | মরবেনা আর শত্রুর হাতে রবেনা হাহাকার, 


আদায় করা যায়, তাদের সঙ্গী হয়ে 


তাদের জন্য ক্ষতিকর 


তাড়াতে হবে পাক হায়েনা স্বদেশি রাজাকার 


জিহাদ করা যায়, তাদের কাছে যাকাত এমন সবকিছু তাদের | চোখে আছে প্রতিশোধ আর লহু গরম ক্ষুদ্ধে, 
জমা দেওয়া যায় এবং তাদের পক্ষ থেকে দূর করা এবং | এই আশাতে দামাল ছেলে ঝাফিয়ে পড়ে যুদ্ধে। 
থেকে অবিচার অথবা খারাপ আচরণ তাদের জন্য 
পেলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না কল্যাণকর এমন | ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে রাখল হাতে হাত, 
করে_ থাকা যায়। তাদের প্রতি সবকিছুর _ ব্যবস্থা | হিন্দু মুসলিম নাই ভেদাভেদ নাই কোন তফাৎ। 
টা রা ডি না তা রি হী পাক হায়েনা তাড়াতে গিয়ে করল গুলি বরণ, 

চ ই ₹ তাদের তা, রকত 
সতকর্মীলতার জন্য দো'আ করা এবং সহমর্মিতার ছিনিয়ে নিল স্বাধীনতা করে বুকের রক্ত ক্ষরণ । 
যায়।” এখানে মুসলমানদের নেতা সাথে তাদেরকে 
বলতে কেবল ' সত্যাশ্রয়ী এবং ভালো কাজের আদেশ | বুকের তাজা রক্ত দিয়ে করল মাতৃভূমি লাল, 
ন্যায়পরায়ণ খলিফাদেরকেই বুঝানো করা এবং মন্দ কাজ | রক্তের বায়ে উড়াল বিজয় নিশান পাল। 
হয়েছে। অধিকিন্ত, মুসলমানদের থেকে নিষেধ করা। | সেই থেকে মোরা জাতি করিনা শির নত, 
শাসনকার্ধের জন্য কেউ প্রশাসনের সাধারণ মুসলিমদের | শ্রদ্ধা জানাই শহিদের প্রতি ভালবাসা আছে যত । 
কোনো দায়িতে থাকলে, তাকেও নেতা মধ্য থেকে যারা 


জুন'১৯ 
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দুই ছেলের প্রতি খলিফা সুলাইমান ইবনে 
আবদুল মালিক (রহ.)-এর উপদেশ 


মনজুরুল হক 
খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল এক সময় নামায শেষ হলো। খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর 
মালিক কাবা তাওয়াফ করছেন। যেদিকে বসা সেদিকে ঘুরে তাকালেন। যোগ্য উত্তরসূরি । এরপর তিনি আবেগ 


পিছনে তার দু'ছেলে। তাওয়াফ শেষে 


খলিফা তাকে সালাম দিলেন। তিনি 


জড়ানো কণ্ঠে বললেন ইলম শিক্ষা 


এক খাস কর্মচারীকে জিজ্ঞেসা করলেন 


সালামের জবাব দিলেন। খলিফা 


তিনি কোথায়? মসজিদুল হারামের 


কর। ইলমের কারণেই তুচ্ছ ব্যক্তি 


নিজেই তার দিকে এগিয়ে গেলেন। 


মহান হয়। অখ্যাত ব্যক্তি আরোহণ 


পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল 
সেখানে নামায পড়ছেন । 
খলিফা সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দুই 


তাকে এক একটি করে হজের 


করে খ্যাতির চুড়ায়। ক্রীতদাসও হয় 


মাসায়ালা জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও 


বাদশার মতো মর্যাদাবান। 


এক এক করে সকল প্রশ্নের জবাব 


ছেলেও পিছে চলল। খলিফার 


দিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাজুড়ে দিয়ে 


দেহরক্ষীরা চাইলেন পথের ভিড় সরিয়ে 


সম্ভাব্য প্রশ্নের পথ বন্ধ করে দিলেন। 


দিতে । কিন্তু খলিফাই তাদের নিবৃত্ত 
করলেন। বললেন এখানে রাজা-প্রজা 


খলিফা তাকে জাযাকাল্লাহ বলে 
কৃতজ্ঞতা জানালেন । তারপর 


সবাই সমান। তাকওয়ার মর্যাদা ছাড়া 
এখানে কেউ শ্রেষ্ঠতু পেতে পারে না। 
হতে পারে এখানে অনেক এলোকেশ 


ছেলেদের বললেন ওঠো । তারা উঠে 
দাড়াল। তিনজন পুনরায় সাঈর 
উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলেন। সাফা- 


ও মলিন বেশধারী আছেন, আল্লাহর 
কাছে তার মর্যাদার সমান কোনো 
বাদশা নেই। 

খলিফা সেই নামাযরত লোকটির দিকে 


মারওয়ার পথে বালকদ্ধয় শুনতে 
পেলো, লোকজন হাক দিয়ে বলছ 
মুসলিম ভাই সকল, এ অঞ্চলের 
একমাত্র ফতোয়া দেবেন আতা ইবনে 


এগিয়ে গেলেন; যিনি তখনও পর্যন্ত 


আবু রাবাহ। তার অনুপস্থিতিতে 


নামীজে মশগুল । কখনও রুকু, কখনও 
সিজদার গভীরে নিমগ্ন । অথচ পিছনে- 
ডানে-বামে বহু মানুষ তার জন্য বসে 
আছেন। 

খলিফা বসলেন সবার পিছনে, যেখানে 


আবদুল্লাহ ইবনে আবু নাজিহ। 

এবার একপুত্র খলিফাকে বলল 
আমিরুল মুমিনিন, ঘোষণা হচ্ছে, 
আতা ইবনে আবু রাবাহ এবং তার 
সহযোগী ছাড়া কাউকে ফতওয়া 


মজলিস শেষ হয়েছে। ছেলে 


জিজ্ঞাসা করা যাবে না। অথচ আমরা 


দুজনকেও সঙ্গে বসালেন । দুই কিশোর 
ভাবতে শুরু করল কে ইনি? খোদ 
আমিরুল মুমিনিন যার জন্য 
জনসাধারণের সঙ্গে বসে অপেক্ষা 
করছেন? তারা দেখল একজন কৃষ্ণাঙ্গ 


এ লোকটির কাছে গেলাম, খলিফাকে 
যে গুরুতু দেয় নি এবং তার প্রতি 
যথার্থ সম্মান দেখায়নি? 

খলিফা বললেন এই যে মানুষটিকে 
তোমরা দেখলে এবং যার সামনে 


বাল্যকালে আতা ছিলেন মক্কার এক 
মহিলার ক্রীতদাস। তখনই তিনি 
সময়কে তিন ভাগ করে নিয়েছিলেন 
মনিবের জন্য, আল্লাহর জন্য ও ইলম 
অর্জনের জন্য। মনিব যখন দেখলেন, 
তার গোলাম আল্লাহর জন্য নিজেকে 
বিলিয়ে দিয়েছে, তখন আজাদ করে 
দিলেন। সেদিন থেকে আতা মসজিদে 
হারামকে নিজের ঠিকানা বানালেন। 
এতিহাসিকগণ বলেন প্রায় কুড়ি বছর 
মসজিদের মেঝেই ছিল তার বিছানা । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
একবার ওমরা করতে মক্কায় এলেন। 
বহুলোক তার কাছে ফতোয়ার জন্য 
ভিড় করল। তিনি বললেন মক্কার 
লোকেরা, আমি অবাক হচ্ছি যে, আতা 
ইবনে আবু রাবাহ থাকতে তোমরা 
ফতওয়ার জন্য এসেছো আমার কাছে? 
আতা ইবনে আবু রাবাহের ছিল দুটি 
নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য এক. নিজের প্রবৃত্তির 
ওপর ছিল তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ফলে 
প্রবৃত্তিকে ক্ষতিকর উপভোগের সুযোগ 
তিনি কখনও দেননি। দুই. সময়ের 


বৃদ্ধ, যার চামড়া কালো, চুলগুলো 
জড়ানো, সংকু চিত নাক, বসলে যাকে 
কালো কাকের মতো মনে হয়। 


জুন'১৯ 


আমার তুচ্ছতা প্রত্যক্ষ করলে, তিনিই 
মসজিদুল হারামের মুফতি আতা ইবনে 
আবু রাবাহ। তিনি এ মহান মসনদে 


ব্যবহারেও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল তার, 
অপ্রয়োজনীয় কাজে সামান্য সময় নষ্ট 
হতে দেননি । 
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আমার জীবনের বৈপ্রবিক পরিবর্তন: 
এক মুসলিম বোনের গল্প! 


হামিদা মুবাশশিরা 


আজ আমি আপনাদের সাথে আমার 
হিজাব শুরু করার আগের ও পরের 
জীবনের কথা শুনাতে চাই । আমি ২০ 
বছর বয়সী একজন মুসলিম মেয়ে 
যার জন্ম আরব উপসাগরীয় এলাকায় 
ইসলামের আদি জন্মভূমিতে । আমি 
বিশ্বাস করতাম হিজাব তেমন কোন 
গুরুত্পূর্ণ বিষয় নয়। যদিও আমার 
মা হিজাব পড়তেন, তিনি আমাকে বা 
আমার বোনকে তা পড়ার ব্যাপারে 
জোর করেন নি। তিনি মনে করতেন 
কাজটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করা 
উচিত, নতুবা তার আওতার বাইরে 
চলে গেলেই আমরা হিজাব পড়া ছেড়ে 
দিব। আমি মনে করি ধারণাটা কিছু 
মাত্রায় সঠিক। 

অথবা আমরা যখন বড় হব তখন 
হিজাব পড়াটাকে আমাদের কাছে খুব 
কঠিন মনে হবে। কারণ সারাজীবন 
ধরে একটি বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়া আর 
তারপর হঠাৎ করে সেটা বদলে ফেলা 
খুব কঠিন। মন পরিবর্তন করতে দীর্ঘ 
সময় লেগে যায়। যাই হোক, 
আমি খুবই ভালবাসতাম যেহেতু আমি 
দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ছিলাম । আর 
এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন অংশ 
আমি দামি-দামি জামা-কাপড় 


আমার মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা 
শেষ হবার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি 
আমেরিকাতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। 


অংশ । বিশুদ্ধ ইসলামের শিক্ষার উৎস 


শুধুই কুরআন ও সুন্নাহ । 
যখন আমেরিকার লোকজন জানতে 


সেখানে আমি একটি বিষয় লক্ষ 
করলাম যা আগে কখনও দেখিনি । তা 
হল মুসলিম সমাজ এবং সম্প্রদায়। এ 
এক অসাধারণ সমাজ আদর্শ 
মুসলিমদের নিয়ে যারা ইসলাম পালন 
করছে আমি যেভাবে অভ্যস্ত তার 
তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রায়। 


আরব উপসাগরীয় এলাকার 
মুসলিমরা জন্মগতভাবে মুসলিম । 


তাদের কোন প্রশ্ন করতে হয়না কারণ 
সব কিছুই খুব সুস্পষ্ট । আমাদের 
নিজেদের ঈমান নিয়ে এবং কিভাবে 
আল্লাহতে বিশ্বাস করতে হবে এগুলো 
নিয়ে চিন্তা করতে হয় নি কারণ 
আমরা বেড়েই উঠেছি মুসলিম হিসেবে 
এবং আমাদের চারপাশের সবাই ছিল 
মুসলিম। প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ 
কেমন এটা এবং সব ধরণের 
ধর্মাবলম্বী সম্বলিত একটি মিশ্র সমাজে 
বাস করার অনুভূতি কেমন সে সম্পর্কে 
আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। 
আমি উপলব্ধি করলাম উপসাগরীয় 
লোকজন বিশুদ্ধ ধর্ম পালন করত না, 
যা করত তা হল ধর্ম এবং সংস্কৃতির 
এক ধরণের মিশ্রণ । আমি আবিষ্কার 
করলাম, অনেক কিছু, যাকে আমি 


কিনতে, সেগুলো দিয়ে নিজেকে 
সাজাতে খুবই পছন্দ করতাম । সবাই 
যখন আমার দিকে তাকাত এবং 


ইসলামিক বলে মনে করতাম, আসলে 
ংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং সেগুলো 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম ভুল!আমি 


বিশেষভাবে চিহিতি করত, ব্যাপারটা 
আমি চরমভাবে উপভোগ করতাম। 
আমি ভালবাসতাম প্রশংসা শুনতে বাহ 
মেয়েটাতো দারুণ সুন্দরী । 


জুন'১৯ 


জানলাম যে বিশুদ্ধ ইসলাম সেটা না 
যার মাঝে আমরা বেড়ে বরং 
তা ছিল অর্থহীণ বিষয়ে পূর্ণ যা 

বহুদিন ধরে আমাদের সংস্কৃতির 


পারল যে আমি মুসলিম, তখন তারা 
সবসময় ইসলামের ব্যাপারে আমাকে 
নানা ধরণের প্রশ্ন করত। অধিকাংশ 
সময়েই আমি তাদের সেসব প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারতাম না। ফলে আমি 
বিভিন্ন ইসলামি বই এবং ইন্টারনেট 
ঘাটাঘাটি করা শুরু করলাম-বিশুদ্ধ 
ইসলাম জানার আশায় । আমার অবস্থা 
ছিল এমন ব্যক্তির মতো যে কখনও 
ইসলামের কথা আগে শোনেনি । আমি 
অনেক কিছু জানতে পারলাম যা আমি 
আগে জানতাম না। আমি মসজিদে 
যাওয়া শুরু করলাম এবং প্রচুর ভাই 
বোনদের সাথে ইসলামিক বিষয়ে 
কথা বলা ও আলোচনায় অংশ নিতে 
লাগলাম । আমি শপথ করে বলতে 
পারি যে আমার নিজের দেশে আমি 
কখনও কোন মসজিদে যাই নি এবং 
সেটার কথা চিন্তাও করিনি। যদিও 
আমার দেশে হাজার হাজার মসজিদ 
শ। 
আমি ছাড়া মসজিদের সমস্ত বোনরা 
হিজাব করত । আমি বাদে আর সবাই 
ছিল আমেরিকান। তারা আমার 
ব্যাপারে খুবই উদার ছিল আর সেজন্য 
আমি তাদের খুবই সম্মান করি। আমি 
এটা নিয়ে সবসময়ের জন্য ভাবা শুরু 
করলাম এবং আমার হিজাব পড়া নিয়ে 
প্রচুর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম । আমি 
হঠাৎ এক অচেনা অনুভূতির সম্মুণীন 
হতে লাগলাম, আর তা হল কেউ 
আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে তা 
উপভোগ করার বদলে আমার বিতৃষ্তা 
বোধ হতে থাকল। আমার নিজেকে 
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একটা ছবির মত মনে হত যার কো 
বেন বা হৃদয় বলতে কিছু নেই 
পরিশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম হিজা 
শুরু করলাম। এটা আমার জীবনে 
নেয়া সিদ্ধান্ত। জীবনে 
প্রথমবারের মত আমি অনুভব করলাম 
যে আমি একজন দৃঢ়চিন্তের মানুষ । 
আমি যা বিশ্বাস করি সে অনুযায়ী কাজ 
করি। চারপাশের মানুষ আমার 
ব্যাপারে কি বলল বা আমার দিকে 
কিভাবে তাকাল, আমি তা গ্রাহ্য করি 
না। 
হিজাব পড়ার পর প্রথম দিনটি ছিল 
সবচেয়ে সুন্দর । আমি এত সুখী আর 
উদার জীবনে আর কখনও বোধ করি 
নি যেমনটি করেছিলাম সেদিন। আর 
বন্ধু এবং আত্রীয়-স্বজনদের জন্য 
অবিশ্বাস্য ছিল যে আমি আসলেও এটা 
করতে পারব এবং প্রত্যেকে বলেছিল 
যে আমার এটা বেশী দিন স্থায়ী হবে 


চে 


অনেকগুলো কারণের মাঝে একটি যা 
আজও আমাকে হিজাব পড়া অব্যাহত 
আমার নিজের সাথে এজন্য যুদ্ধ 
চালাতে হয়েছে। আমার আমি 
সবসময়ই দুনিয়ার এই জীবনটাকে খুব 
ভালবাসে এবং তাকে সর্বোত্তমরূপে 


ভোগ করতে চায়। কিন্তু তখন সময় 
এসেছিল তাকে থামানোর এবং আমি 


সবাই আমাকে সম্মানের চোখে দেখা 


বিশ্বাস করা শুরু করল এই কারণে যে 


তা করেছিলাম । কিছুদিন পর থেকে 


তুলে ধরার ব্যাপার । এটা অন্য সকল 
ধর্মের মত একটি চিহ্ বা স্মারক যে 
আমি একজন মুসলিম । যেমন ইহুদীরা 


তাদের মাথার ওপর একটা ছোট কাপ 


শুরু করল যেভাবে তারা আগে কখনও 


পড়ে আর খিস্টানরা পরে ক্রস 


দেখেনি। সবাই আমাকে চরমভাবে 


তাদের কেউই জনসম্মুখে এটা পড়তে 


তারা জানত আমি একজন ধার্মিক 


ব্যক্তি। কি তাদের মাঝে এই ধারণার 
জন্ম দিল? হিজাব। 


লজ্জিত বোধ করে না। কোন মানুষ 
এব্যাপারে খারাপ ধারণাও পোষণ করে 
না। 
একটা মেয়ে হিজাব পড়ে যেন এটা 


না। সম্ভবত তাদের এই অনুমান 


আমি এখন যে কোন জায়গায় যেতে 
পারি এবং কেউ আমার দিকে 


তাকে ভুল বা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে 
পড়া থেকে বাঁচায় । যে মেয়েটা হিজাব 


এমনভাবে তাকায় না যে আমি একটা 


পড়ে সে এমন দৃঢুচিত্ত হয় যে, যে 


ছবি বা প্রাণহীণ পুতুল। তবে আমি 


এখনও সুন্দর করে পোশাক পড়ি 
এবং সাজগোজ করি, যখন আমি শুধু 


কোন কিছু করতে পারে এবং জীবনের 
পথে যে কোন সমস্যা মোকাবিলা 
করতে পারে। তোমার চারপাশের 


আমার বোনদের মাঝে থাকি আর 


সবাই তোমাকে বিশ্বাস করবে কারণ 
তুমি নিজেকে বিশ্বাস কর। তুমি কি 
জান না যে তোমার বাহ্যিক দিক খু 


এ 


আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ হিজাব 


গুরুতৃপূর্ণঃ তুমি কি জান না তা খু. 


এম 


বাধ্যতামূলক করেছেন আমাদের 


হ্খ 


মূল্যবান? তুমি যে সুন্দর এটা বল 


সাহায্য করার জন্য, আমাদের 


জন্য তোমার কাউকে প্রয়োজন নেই, 


জীবনকে সহজতর করার জন্য । এটা 


কারণ তুমি তা জান। আর তোমার 


নারী ও পুরুষের মাঝে সম্মানজনক 


দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকার 


সেতুবন্ধনের সাহায্য করে। তাছাড়াও 


জন্যও তোমার কাউকে দরকার নেই 


এটা হল নিজের সৌন্দর্য শুধু নিজের 


যেন তুমি একটা সুন্দর ছবি না 


কাছে এবং যাদের কাছে আল্লাহ 
অনুমতি দিয়েছেন শুধু তাদের কাছেই 


চিত্রকর্ম, কারণ তুমি একজন মানুষ । 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃতিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 


পেইজলিংক: 7৪০০০9০0%. ০017/])817)1-179-121019-18010759 


সালাত 
সমস্যাঃ আমরা জানি যে, মহিলারা 
ঈদের জামায়াত এবং অন্যান্য নামায 
রাসুল (সা.)-এর যামানায় মসজিদে 
জামায়াতের সাথে আদায় করেছেন যা 
অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এখন 
আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে, শুধু 
ফিতনার আশংকায় তাদেরকে 
মসজিদে ও ঈদের নামাযে শরীক হতে 
বারণ করা যাবে কিনা 
?ঃএখানে কিয়াছকে হাদীসের ওপর 
প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে কি না! বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন 
মুহাম্মদ আলাউদ্দীন 
চরফ্যাশন, ভোলা 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
রাসুল (সা.)-এর যুগে মহিলাদেরকে 

পা ওয়াক্ত নামায, জমার নামায 
ইত্যাদিতে মসজিদে যাওয়ার যে 
অনুমতি ছিল তার কারণ ছিলো যাতে 
শিখতে পারে। আর সে যুগ নবী 
(সা.)-এর পবিত্র যুগ ছিলো 
রবর্তীতে নবী সা, এর ওফাতের পর 
যখন হযরত ওমর (রাযি.)-এর যামানা 
আসলো তখন তিনি প্রখ্যাত সাহাবা 
কেরামের সাথে র করে 
হাদীসের আলোকে মহিলাদেরকে পচ 
ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত এবং জুমা, 
ঈদের নামাযের জামায়াতে নিষেধ করা 
হয়। মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা 
(রাষি.) হতে বর্ণিত, বর্তমান মহিলারা 
যে ধরনের সাজসজ্জা করে মসজিদে 
যাচ্ছে, নবী করীম (সা.) যদি তা 
দেখতেন, তখন পরিষ্কার তাদেরকে 


জুর্ন'১৯ 


মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। 
সহীহ মুসলিম: ১/১৮৩, সুনানে আবু দাউদ; 
১/২২৩, মুসনদে বাষ্যার: ২/১৪৯, আদ- 
দুররুল মুখতার: ১/৫৬৬ 

সমস্যা: এমন ব্যক্তি যে এক মুষ্ঠি 
হওয়ার আগেই দাড়ি কেটে ফেলে, 
তার ইমামতি ও খেতাবতের হুকুম কী? 
এবং দাড়ি এক মুষ্ঠি হওয়ার আগে 
কাটলে কোন গোনাহ হবে কি না? 


চাদপুর 

শরয়ী সমাধান: শরীয়তের মধ্যে দাড়ি 
মুগ্তানো বা এক মুষ্ঠির ভেতরে কর্তন 
করা কবীরা গুনাহ । কেননা রাসুল 
(সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম কারো 
থেকে এক মুষ্ঠির কম দাড়ি কর্তন 
করার প্রমাণ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি 
এ মুষ্ঠির ভিতর নিয়মিত দাড়ি কর্তন 
করে, সে শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক 
এবং ফাসেক ব্যক্তি ইমামতি ও 
খেতাবতের মত সম্মানিত পদের 
অযোগ্য। তার ইমামতি মাকরুহে 
তাহরামা ও নাজায়েষ । 

মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা মসজিদ 
কমিটির দীনী দায়িতু হলো, যথা শীঘ্বই 
সম্ভব উক্ত ফাসিক অযোগ্য ইমামকে 
অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে একজন 
দীনদার পরহেজগার সহীহ 
শুদ্ধ কুরআন শরীফ পাঠকরী আলেমে 
দীনকে ইমাম নিয়োগ করা। নতুবা 
ফাসেক অযোগ্য ইমাম দ্বারা মুসল্লিদের 
নামায নষ্ট করার কারণে তাদেরকে 
আল্লাহর নিকট কঠোর জবাবদিহিতার 


৭৫. ফতোয়ায়ে শামী: ২/২৯৮, ফতোয়ায়ে 
* ২/২৯৯, কবীরী ৪৭৯ 


সমস্যা: বর্তমানে দেখা যায় ফ্যাশন 
করতে গিয়ে এতো পাতলা সাদা লুঙ্গি 
পরা হয় যার ফলে অনেক সময় নামায 
আদায় করলে পিছন থেকে সতর দেখা 
যায়। এমন পাতলা লুঙ্গি পরে নামায 
আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কি? 


শরয়ী সমাধান: ফিকহ ও ফতওয়ার 
কিতাবাদি থেকে বোঝা যায়, যদি এ 


ধরণের পাতলা লুঙ্গির ওপর সতর 
ঢাকা যায় পরিমাণ মোটা অন্য কোন 
জামা ইত্যাদি না পরে (শুধু ওই লুঙ্গিটি 
পরিধান করে) অথবা (তার ওপরও) 
এতো পাতলা পোশাক পরেছে যে 
উভয়টি মিলেও সতর ঢাকা যায় 
পরিমাণ মোটা না হয়, তাহলে এ 
ধরণের কাপড়ে নামায তো শুদ্ধ হবেই 
না বরং সতর ঢাকার ফরজ তরক 
করার জন্য গুনাহগার হবে। তাই 
নামায পুনরায় পরতে হবে । ফতওয়ায়ে 
শামী: ২/৮৪, হিন্দিয়া: ১/৫৮, মাহমুদিয়া: 
৯/২২৮, আল-ফিকহু আলাল 

আরবা'হ: ১/১৫২ 

সমস্যা: নামাযে মাথা ঢাকা বা টুপি 
পরিধানের বিধান কী? অনেকে মনে 
করে টুপি ছাড়া খালি মাথায় নামায 
আদায় মাকরুহ । জানার বিষয় হলো, 
এ ধরণের মনে করার ব্যাপারে শরয়ী 
দৃষ্টিভজি কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন! 


শরয়ী সমাধান: ফিকহ ও ফতওয়ার 
কিতাবাদি থেকে বোঝা যায়, যেহেতু 
আলোচ্য মাসআলার হুকুম বর্ণনার 
ভিত্তি হচ্ছে লোক-প্রচলন অর্থাৎ লোক- 
প্রচলনে মাথা ঢাকাটা আদব ও 
সম্মানের বিষয় হওয়া না হওয়ার 
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ওপর। তাই যেহেতু পশ্চিমাঞ্চলের 
অধিবাসীরা এটাকে আদব ও সম্মানের 


সমস্যা: মেহরাবের ভেতরে দীড়িয়ে 


বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে না, তাই 
তাদের জন্য খালি মাথায় নামাযের 
অনুমতি থাকলেও আমাদের 
পূর্বাঞ্চলীয়দের নিকট এটা আদব ও 
সম্মানের বিষয় হওয়ায় আমাদের জন্য 
মাথা ঢেকেই নামায আদায় করা 
উত্তম। সুতরাং গ্রহণযোগ্য কোন ওযর 
ও নিজেকে হেয় করার মানসিকতা 
ছাড়া শুধুই অলসতা ও অনিহাবশত 
খালি মাথায় নামাযাদায় মাকরুহে 
তানযীহী। ফতওয়ায়ে শামী: ২/৪০৭, 


হিনদিযা, ১১ হককানিয়া: ৩/২১ খইরুল 
রা ১০৯ 


হি ০ 


সমস্যা: হারাম শরীফে নামায পড়লে 
এ রাকাতে একলক্ষ রাকাত নামাযের 
সাওয়াব পাওয়া যাবে । এটি কি কেবল 


শরীফের এরিয়ায় এই সাওয়াব পাওয়া 
যাবে? 
মু. এরশাদুল হক 


শরয়ী সমাধান: উক্ত প্রশ্নের ব্যাপারে 
আমাদের উলামায়ে কেরামের কিছুটা 
মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, এ 
হুকুমটি যারা মসজিদে হারামে ফরয 
আদায় করে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
হবে। কেননা হাদিস শরীফে নফল 


সম্মত হবে কিনা? 
র কবির 


মু. হুমায়ুর কবির 

খামার পাটুরিয়া, গুরুদাশপুর, নাটোর 
ইমাম সাহেব 054 
বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। যদি 
ইমাম সাহেবকে প্রথম কাতারের সব 
মুসল্লিরা দেখতে পায় । আগে যে তাকে 
মাকরূহ বলা হত তার কারণ ছিল যে, 
সে সময় মেহরাবকে মসজিদের বাইরে 
মনে করা হত। কিন্তু পরে আল্লামা 
শামী তহকীক করে লিখেছেন যে, 
মেহরাব মসজিদের বাইরের অংশ নয় 


বরং মসজিদের অন্তভূক্ত। ফতোয়া 
মাহমুদদিয়া, ৬৫০৪, এমদাদুল ফতোয়া: 
১/৩৩৪ 


সমস্যা: জনৈক ইমাম সাহেব কুরআন 
পাকের তেলাওয়াতের সময় বেশকিছু 
হরফ সঠিকভাবে আদায় করতে পারে 
না বা ইচ্ছাকৃত আদায় করে ন। 
বিশেষ করে, ০০, ৮০ ও ) এ তিন 
হরফের স্থানে কখনো ৬ পড়ে আবার 
কখনো ০ পড়ে থাকে । যেমন- ৮৬ 


৮5৮৫59371৮৬ 


১-৯৬৮1৮৮9।1-এর স্থনে ৮150 ০০৯ বা 
_ঞ। -৬। পড়ে, 9৫:৬-$-এর স্থানে 
৬৯ পড়ে । অথচ এই ইমামের পিছনে 


নামাযে ঘরে পড়া উত্তম বলা হয়েছে 
আর কেউ বলেন, এ ফযীলত পুরো 
হারামের জন্য প্রযোজ্য হবে। শুধু 


বিজ্ঞ হাফেয, মুফতিগণ নামায পড়ে 
থাকে! আর কোন কোন সময় শুধু 
জনসাধারণরা পড়ে থাকে! এখন 


মসজিদে হারামের জন্য সীমাবদ্ধ 


আমার জানার বিষয় হলো, এ অবস্থায় 


থাকবে না। কিন্তু হাদিস শরীফে এ 
সম্পর্কে মসজিদে হারামের কথা উল্লেখ 
আছে। তবে যে সমস্ত মহিলারা 
পুরুষদের ভিড়ের কারণে মসজিদে 


তাদের ক্ষেত্রে এবং অসুস্থ ব্যক্তি যারা 
নয়মিত মসজিদে হারামে যেতে পারে 
না তাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতের ওপর 
আমল করে মসজিদে হারামের 
সাওয়াব পাওয়ার আশা করা যেতে 
পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 2 
হাশিয়াতে ইবনে মাজাহ: ১/১০১, 


মাফাতীহ, ২/৩৬৮, আহসানুল ফতোয়া: 
৩/৩৪ 


জুর্ন'১৯ 


মুক্তাদীগণের নামাযের হুকুম কী? এবং 
টা পরিচলনা কমিটির করণীয় 
? 


আবুল খাইর 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: যে ইমাম কিরাআতের 
মধ্যে প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে 
লাহনে জলী করে থাকে; সে ইমামতির 
যোগ্য নয়। তার পিছনে শুদ্ধভাবে 
পাঠকারী ব্যক্তি যদি নামায পড়ে 
থাকে, কারো নামায সহীহ হবে না। 
আর যদি শুধু উক্ত ভুলকারী ইমামের 


নামায সহীহ হবে । সুতরাং মসজিদের 
মুতাওয়াল্লী বা মসজিদ কমিটির দীনী 
দায়িত হলো এরকম অশুদ্ধ কুরআন 
পাঠকারী ইমামকে যথাশীঘ্বই অব্যাহতি 
দিয়ে তদস্থলে একজন সহীহ শুদ্ধ 
কুরআন পাঠকারী আলেমে দীনকে 
ইমাম নিযুক্ত করা। নতুবা তাদের কে 
মুসন্লীগণের নামায নষ্ট করার জন্য 
আল্লাহ তাআলার নিকট কঠিন শাস্তি 


ভোগ__ করতে হবে। ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৮৬, আল-মুহীতুল বুরহানী: 
১/৩৬৬, ফতোয়ায়ে 'কাছেমিয়া: ৯/৬০৩ 
সমস্যাঃং চেয়ারে বসে নামায পড়া 
জায়েয কী না? যদি জায়েয হয়, 
তাহলে কোন অবস্থায় জায়েয এবং 
কোন অবস্থায় নাজায়েয বিশদভাবে 
দলিলসহ জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো । 
মুফতী আশরাফ 
জামিয়া আবু হানিফা বাংলাদেশ 


শরয়ী সমাধান: কোন ব্যক্তি যদি 
মাটিতে নামাযের সিজদা করতে অক্ষম 
হয় এবং কোন প্রকারে মাটিতে সিজদা 
করতে না পারে বা কোন মুসলমান 
অভিজ্ঞ ডাক্তার তাকে মাটিতে সিজদা 
নিষেধ করে বা মাটিতে সিজদা করলে 
তার রোগ বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা 
প্রকাশ করে তখন আল্লামা শামী তার 
বিখ্যাত গ্রন্থ ফতাওয়ায়ে শামীতে 
উল্লেখ করেন, সে অবস্থায় নামাযের 
মধ্যে দাড়িয়ে এবং মাথার ইশারায় 
রুকু সিজদা করার তুলনায় মাটিতে 
বসে বা চেয়ারে বসে মাথার ইশারায় 
রুকু সিজদা করা উত্তম লিখেছেন এবং 
সে সময় কিয়াম তথা দীড়নোর হুকুম 
অহা ফতোয়ায়ে 
২/১৯৯, ধু উহ বে বারে 
কাদীর: ১/৪৬০, হাক্ানিয়া: ৩৩৩ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমার পুত্রবধূ উম্মে জয়নাব 
গত ২ মে ১৯ তারিখে ডাকযোগে তার 
স্বামী আমান উল্লাহ আমানকে স্বজ্ঞানে, 
স্বেচ্ছায় তিন তলাক প্রদান করেছে 
মর্মে তালাকের হলফনামা প্রেরণ 
করে। যার ৪র্থ নম্বার শর্তে উল্লেখ 
রয়েছে, আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের 


[॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
কথা চিন্তা ভবনা করিয়া দেখিলাম যে, 


স্বামীকে তালাক দিয়েছে, তাই তার 


এই রকম অত্যাচারী স্বামীর হাতে 


দেওয়া তালাক পতিত হয়নি, বরং 


আমার দাম্পত্য জীবন কোন দিন 


দেওয়া জায়েয আছে কি? যদি জায়েয 
হয় তাহলে স্থায়ী বন্ধন এবং 


তাদের সাবেক নিকাহ এখনো বহাল 


সুখের হইবে না। তাই আমার 
স্বামীকে তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করি। আমি অন্য কক্সবাজার নোটারি 
পাবলিক কার্যালয়ে হাজির হয়ে অত্র 
হলফনামায় আমি আমার স্বামী আমান 
উল্লাহ আমানকে এক তালাক, দুই 
তালাক, তিন তালাক বায়েন প্রদান 
করে তার জৌজিয়ত হতে নিজেকে 
যুক্ত করলাম। উল্লেখ্য যে, 
কাবিননামার ১৮ নাম্বার শর্তে স্বামী 
স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ 
করেছে। অতএব আমার জানার বিষয় 
হল উক্ত অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় 
তালাক স্বামীর ওপর পতিত হয়েছে কী 
না? এবং উক্ত হলফনামার ওপর ভিত্তি 
করে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়েছে কী নাঃ বিস্তারিত শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে চির কৃতজ্ঞ করবেন । 


টেকনাফ, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
শরীয়তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আকদ 
নিকাহের পর স্ত্রীকে তালাক প্রদান- 
ক্ষমতার একমাত্র মালিক স্বামী। স্ত্রী 
তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না, বরং 
স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয় । সুতরাং 
প্রশ্নপত্রে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যে তিন 
তালাক দেওয়া হয়েছে তা স্ত্রীর ওপর 


রয়েছে। বায়হাকী শরীফ: ৭/৫৯১, শামী: 
৪/৪৩১, হিন্দিয়াঃ ১/৩৯০ 

সমস্যাঃ সবিনয় নিবেদন এই যে, 
একটি মেয়ের সাথে আমার বিয়ের 
কথা চলছে । তার সাথে আমার কিছুটা 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ 
আমার দাদা তার দাদার ফুঁফিকে বিয়ে 
করেছে। সেই হিসেবে সে আমার 
ভাতিজি হয়। অতএব আমার জানার 
বিষয় হল উক্ত সম্পর্কিত ভাতিজির 
সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক শুদ্ধ 
হবে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


মীরাসনীতি জারি হবে কিঃ শরীয়তের 
প্রমাণাদি দ্বারা সমাধান দিলে চিরকৃতজ্ঞ 
হব। 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
স্বামীর বীর্ষের সাথে স্ত্রীর বীর্ষের 
সংমিশ্রণ করে টেস্ট টিউবের মাধ্যমে 
সেই স্ত্রীর জরায়ুতে পৌছে দেওয়ার 
পর বাচ্চা জন্ম দেওয়া হয় তখন উক্ত 
বাচ্চা ওই স্বামীর বৈধ সন্তান হিসেবে 
গণ্য হবে এবং স্বামীর সন্তান হিসেবে 
সব হুকুম-আহকাম জারি হবে । তবে 
বিশেষ প্রয়োজন হলেই কেবল কোন 
ব্যক্তি মহিলা ডাক্তারের মাধ্যমে টেস্ট 


করনেন। টিউবের কার্যক্রম পরিচালনা করতে 
মুহাম্মদ আজিমুদীন পারবে । কেননা এটা এমন প্রয়োজন 

নয় যে, যার কারণে পুরুষের জন্য 

শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত বর্ণনা মহিলাদের গোপনীয় স্থান দেখা জায়েয 
অনুযায়ী উক্ত মহিলা আপনার হতে পারে। তেমনিভাবে স্বামীর বীর্য 
য় ভাতিজি হিসেবে গণ্য দ্বিতীয় স্ত্রীর বীর্ষের সাথে সংমিশ্রণ করে 
হয়েছে। আপনার নিকটবর্তী কোন প্রথম স্ত্রী বা অপর স্ত্রীর জরায়ুতে 


ভাতিজি নয়। তাই উক্ত মহিলার সাথে 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে 
শরীয়তে কোন বাধা নেই। সুরা আন- 
নিসা: ২৩-২৪), শামী: ৪/৯৯, ফতাওয়ায়ে 
দারুল : ৭/১৭৮, বাদায়েউস সানায়ে: 


৩/৪১১ 


বিবিধ 
সমস্যাঃং আমি একজন চিকিৎসা 


পতিত হয়নি এবং তার দ্বারা তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়নি, বরং 


বিজ্ঞানের ছাত্র, আমাদেরকে 
গবেষণাগারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 


তাদের সাবেক নিকাহ তখন ও বহাল 
রয়েছে। সুতরাং তাদের স্বামীন্ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 
করতে কোন অসুবিধা নেই। 

উল্লেখ্য যে, বিয়ের কাবিননামার ১৭, 


দেখানো হয় যে, কিভাবে টেস্ট 
টিউবের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দেওয়া 
যায়। সেখানে ৩টি পদ্ধতি শিখানো 
হয়। ১. স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণ করে 
উক্ত স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর অথবা অন্য 


১৮ নম্বার ধারায় স্ত্রীকে তালাক 
দেওয়ার ক্ষমতা অর্পন করার যে কথা 
উল্লেখ করা হয় তার অর্থ স্বামীকে 
তালাক দেওয়া নয়, বরং স্ত্রী স্বামী 
কর্তৃক দেয়া ক্ষমতা বলে নিজের ওপর 
তালাক ব্যবহার করে বিয়ে বিচ্ছেদ 
করার কথা । কিন্তু উক্ত তালাকের 
হলফনামায় স্ত্রী নিজের ওপর কোন 
ক ব্যবহার করেনি, বরং সরাসরি 


চি 


১৯ 


কোন মহিলার জরায়ুতে স্থানান্তর করা 
হয়। ২. স্বামীর বীর্য ইনজেকশন 
ইত্যাদির মাধ্যমে স্ত্রীর জরায়ুতে পৌছে 
দেওয়া হয়। ৩. স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সহ 
করে টিউবের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত তার প্রতিপালন করে সেই স্ত্রীর 
জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয় ইত্যাদি। 
এখন জানার বিষয় হল যে, এভাবে 
টেস্ট টিউবের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম 


ঢুকিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া হয় তখনও 
ওই বাচ্চা স্বামীর বৈধ সন্তান হিসেবে 
গণ্য হবে, এবং যে স্ত্রী থেকে প্রসব 
করা হয়েছে সন্তান তারই সন্তান 
হিসেবে গণ্য হবে । কেননা সন্তানের 
মধ্যে পুরুষের বীর্যই আসল হয়ে থাকে 
সেজন্যই তার থেকেই সন্তানের বংশ 
বিস্তার হয়। তবে যদি স্বামীর বীর্য 
ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের বীর্য নিয়ে 
স্ত্রীর বীর্ষের সাথে সংমিশ্রণ করে সন্তান 
প্রসব করা হয় তাহলে তা জায়েয ও 
বৈধ হবে না। যদিও তার দ্বারা 
প্রসবকৃত সন্তান বর্তমান স্বামীর বৈধ 
সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। কেননা 
যেহেতু সন্তান তার আকদকৃত স্ত্রী 
কর্তৃক প্রসব হয়েছে। তাই তার বৈধ 
সন্তান হিসেবে গণ্য হলেও এটা 
মারাত্বক কবীরা গোনাহ, যার থেকে 


বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য । সূরা আন- 
নূর: ৩১, সূরা আল-মাআরিজ: নাও 


২৬৮, ফতোয়ায়ে শামী: ৫/২১৩, বাহরুর 
রায়েক ১/১৫৬, জাওয়াহিরুল ফতোয়া; 
১/১৫৬, ১৬০ 


সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় প্রায় সময় 
মাইয়্যিতকে মনজিল করা নিয়ে ঝগড়া 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 
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হয়ে থাকে । কেউ এক রকম বললে 
আর কেউ অন্য রকম বলে থাকে । 
যেমন 
সইগ্ততর ভলদিলে থাকে জে অগা 


দশ কদম চলবে তার পর সে ব্যক্তি 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


মাইয়্যিতের বাম পাশে পায়ের দিকে 
চলে যাবে এং বাম কাধে নিয়ে দশ 
এভাবে চল্লিশ কদম 


মাইয়িতের বামদিকে চলে যাবে আর 


ডানদিকে চলে যাবে আর যে পিছনে 
মাইয়্যিতের ডান দিকে থাকে সে 


এছাড়া অন্য সব 
মনযিল মনগড়া, যার কোন ভিত্তি 
নেই। এটি একটি মুস্তহাব কাজ তার 
মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই । আদ- 
দুররুল মুখতার; ৩/১৩৫, ফতোয়ায়ে শামী: 


৩/১৩৫, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৬৪, 
ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩/৩৩ 


সমস্যা: সম্মানিত ফতোয়া বিভাগের 


যাবে। এরকম দশ কদম দশ কদম 
গণনা করার আগে যে যেস্থানে ছিল 
চল্লিশ কদম গণনা করার পর সে 
সেস্থানে পৌছে যায়। এখন আমার 
জানার বিষয় হল মনজিল করা কি? 
এবং তার পদ্ধতিটা কি রকম? অর্থাৎ 
যেই চল্লিশ কদম গণনা করা হয় চার 
ব্যক্তি না থামিয়ে এক সাথে চল্লিশ 
কদমক গণনা করবে? নাকি এক ব্যক্তি 
দশ কদম দশ কদকম করে গণনা 


শরীয়তের দৃষ্টিতে জানালে চিরকৃতজ 
থাকব । 
মু. এমদাদ 


কাছে আমার বিনীত আর্জি এই যে, 
আমার এক ছোট শালিকার কাছ থেকে 
আমার স্ত্রীর মাধ্যমে একলক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার টাকা হাওলাত নেই। টাকা 
হাওলাত নেওয়ার কিছু সময় 
অতিবাহিত হওয়ার পর আমার ছোট 
প্রথম স্বামী হতে অপর পুরুষের 
সাথে)। হাওলাতি টাকার মধ্যে 
একলক্ষ দশ হাজার টাকা আমার স্ত্রীর 
ছোট বোনের হাত হতে এবং চল্লিশ 


উল্লিখিত ঘটনায় স্ত্রী যখন অপর 
লোকের সাথে পালিয়ে গেছে এবং 
স্বামী তাকে কোন তালাক দেয়নি। 
তখন পালিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রী প্রথম 
স্বামীর দেয়া যে অলংকরাদি নিয়ে 
গেছে সেসব যদি মহর পরিমাণ হয় 
তখন তার দ্বারা স্বামীর মহর আদায় 
হয়ে গেছে । আর যদি মহর পরিমাণ না 
স্ত্রীর প্রাপ্য হিসেবে গণ্য হবে। আর 
আপনি সেই স্ত্রী থেকে যে কর্জ 
নিয়েছেন, উক্ত কর্জের টাকা যদি 
স্বামীর দেয়া আমানতের টাকা থেকে 
দিয়ে থাকে আর স্ত্রী স্বামীর কাছে মহর 
বাবদ কোন টাকা না পায়, তখন 
সেসব টাকা স্বামীর নিকট পরিশোধ 
করতে হবে। আর স্ত্রী যদি স্বামীর 
দেওয়া অলংকারাদির মূল্য ও আগের 
মহরের উসুলকৃত_ টাকা ব্যতীত 
অতিরিক্ত আরও কিছু টাকা স্বামী 
কাছে পেয়ে থাকে, তখন সে পরিমাণ 
টাকা কর্জের টাকা থেকে স্ত্রী নিতে 
পারবে। আর স্ত্রী যে শরীয়ত 


চে 


হাজার টাকা ছোট বোনের স্বামীর হাত 


বিরোধীভাবে অন্য পুরুষের সাথে 


হাত থেকে গ্রহণ করে, টাকা হাওলাত 
দেওয়ার সময় প্রথম স্বামী একলক্ষ দশ 
হাজার টাকার বিষয়টা জানত না 


ছাগলনাইয়া, ফেনী 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
মাইয়িতকে মনজিল করা এটি একটি 
সুন্নাত কাজ যা ফতোয়ায়ে শামীর 
মধ্যে আল্লামা শামী (রহ.) উল্লেখ 
করেছেন, তাহল এই যে, 
মনযিল একজনই করবে বাকিরা তার 
সহযোগী হিসেবে থাকবে এবং যে 
ব্যক্তি মনযিল করবে সে মাইয়িতের 
মাথার দিকে মাইয়্যিতের ডান পাশে 
নিজের ডান কীধে নেবে তার পর দশ 
কদম চলবে । তার পর উক্ত ব্যক্তি 
চলে যাবে এবং ডান কীধে নেবে । 
এরকম করে দশ কদম চলবে । অন্য 
লোক ও তার সাথে থাকতে পারে। 
তার পর উক্ত ব্যক্তি মাইয়িতের বাম 
দিকে সামনে চলে যাবে তার পর 
মাইয়িতকে বাম কীধে নেবে । এরকম 


জুর্ন'১৯ 


দ্বিতীয়জনের কাছে চলে যাওয়ার পর 
প্রথম স্বামী একলক্ষ দশ হাজার টাকার 
বিষয়টা জানতে পারে। টাকা 
হাওলাত নেওয়ার পূর্ব ও পরবর্তী 
সময়ে আমার ব্যক্তিগত জামানতে 
আমার শালিকার আয়ের কোন উৎস 
ছিল না। দেনমহর হিসেবে যে টাকা 
পাওয়ার একটা উৎস ছিল সে 
দেনমোহর প্রথম স্বামী এখনো পর্যন্ত 
পরিশোধ করেনি । পালিয়ে যাওয়ার 
সময় আমার শালিকা স্বর্ণলংকার ও 
টাকা-পয়সা নিয়ে যায়। এখন উভয়ে 
হাওলাতি টাকা দাবি করছে। এমন 
পরিস্থিতিতে আমার সবিনয় আর্জি, 
কুরআন হাদিসের আলোকে উক্ত 
টাকার সত্যিকার হকদার কে? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
মুহাম্মদ আবদুল হামিদ 
নাটোর 


পালিয়ে গেছে তা শরীয়ত মতে জঘন্য 
গোনাহের কাজ হিসেবে গণ্য হবে। 
এখন অপর লোকের সাথে এ পর্যন্ত যা 
সংসার হয়েছে সব যিনা হিসেবে গণ্য 
হয়েছে এবং তার কর্তব্য হল আল্লাহর 
নিকট তওবা করে প্রথম স্বামীর নিকট 
চলে যাওয়া। কেননা এখনো তাদের 


নিকাহ বহাল রয়েছে । ফতোয়ায়ে শামী: 
৪/২৩৩, বাদায়ে সানায়ে; ৩৪৯৩, ৪৮৬, 
ফতোয়ায়ে : ১/৩০৬, আল-কাজুল 
হাসানা ওয়াল আহকাম: ১১৭ 
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৭2 নি 


রজত ১ ৫৯ কাছ, রহ) রড, 14- রজেজেরেরেজি 


প্রিয় রাসুলের প্রিয় সাহাবি: 
হযরত তালহা ইবনে 
উবাইদুল্লাহ (রাষি.) 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ 


আবু মুহাম্মদ তালহা তার নাম। পিতা 
উবাইদুল্লাহ এবং মাতা সা'বা । কুরাইশ 


নিকটেই ছিলাম। দ্রুত তার কাছে 


বললাম । অতঃপর তিনি আমাকে সঙ্গে 


গিয়ে বললাম, হ্যা, আমি মক্কার 


করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে 


গোত্রের তাইম শাখার সন্তান। হযরত 
আবু বকর (রাি.)ও ছিলেন এই 
তাইম কবীলার লোক। তার মা সা'বা 


লোক ।' জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের 
মধ্যে আহমদ কি আত্মপ্রকাশ 


গেলেন। আমি সেখানে কালেমা 
শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ 


করেছেন? বললাম “কোন আহমদ?ঃ, 


করলাম এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 


ছিলেন প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত 
আল-ইবনুল হাদরামী (রাযি.)-এর 
বোন। 

হযরত তালহা ইসলামের সূচনা পর্বেই 
মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ আত্ম 


বললেন, “আবদুল্লাহ ইবন আবদিল 


মুত্তালিবের পুত্র। যে মাসে তিনি 
আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সেই মাস। 


নিকট পাদরির কথা সবিস্তারে বর্ণনা 
করলাম। শুনে তিনি দারুণ খুশী 
হলেন। এভাবে আমি হলাম আবু 


তিনি হবেন শেষ নবী। মক্কায় 
আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও 


বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ 
ব্যক্তি 


করেছিলেন । হযরত আবু বকর সিদ্দীক 


খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে 


(রাষি.)-এর দাওয়াতে তিনি ইসলাম 


হিজরাত করবেন। যুবক, খুব 


গ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে আবূ 


তাড়াতাড়ি তোমার তার কাছে যাওয়া 


বকরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের 
তিনি ছিলেন নিয়মিত সদস্য । 

তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বড় 
চমকপ্রদ। তিনি গেছেন কুরাইশদের 


উচিত ।' তালহা বলেন, “তার এ কথা 
আমার অন্তরে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি 
করলো । আমি আমার কাফিলা ফেলে 


তালহার ইসলাম গ্রহণে তার মা বড় 
বেশি হৈ চৈ শুরু করলেন। কারণ, তার 
বাসনা ছিল, ছেলে হবে গোত্রের 
নেতা। গোত্রীয় লোকেরা তীকে 
ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য 
চাপাচাপি করে দেখলো তিনি পাহাড়ের 


রেখে বাহনে সওয়ার হলাম । বাড়িতে 


মত অটল । সোজা আংগুলে ঘি উঠবে 


বাণিজ্য কাফিলার সাথে সিরিয়া । তারা 


পৌঁছেই পরিবরের লোকদের কাছে 


না ভেবে তারা নির্যাতনের পথ বেছে 


যখন বসরা শহরে পৌছলেন, দলের 
অন্য কুরাইশ ব্যবসায়ীরা তার থেকে 
কেনা-বেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি 


জিজ্ঞেস করলাম, আমার যাওয়ার পর 
মক্কায় নতুন কিছু ঘটেছে কি? তারা 


নিল। মাসুদ ইবন খারাশ বলেন, 
“একদিন আমি সাফা-মারওয়ার 


বললো, হ্যা, মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ 
নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে এবং 


বাজারের মধ্যে ঘুরাফেরা করছেন, 


আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তার 


এমন সময় যে ঘটনাটি ঘটলো তা 


অনুসারী হয়েছে।' 


তালহার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। 
তিনি বলেন, 
“আমি তখন বসরার বাজারে । একজন 


তালহা বলেন, আমি আবু বকরের 
কাছে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস 


মাঝখানে দৌড়াচ্ছি, এমন সময় 
দেখলাম, একদল লোক হাত বাঁধা 
একটি যুবককে ধরে টেনে নিয়ে 
আসছে। তারপর তাকে উপুড় করে 
শুইয়ে তার পিঠে ও মাথায় বেদম মার 
শুরু করলো । তাদের পেছনে একজন 


করলাম, এ কথাকি সত্যি যে, মুহাম্মদ 


বৃদ্ধ মহিলা চেচিয়ে গলা ফাটিয়ে তাকে 


খিস্টান পাদরিকে ঘোষণা করতে 


নবুওয়াত দাবি করেছেন এবং আপনি 


শুনলাম, ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! 


র অনুসারী হয়েছেন? বললেন, হ্যা, 


আপনারা এ বাজারে আগত লোকদের 
জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে মক্কাবাসী 


গালাগালি দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, ছেলেটির এ অবস্থা কেন? 


রপর তিনি আমাকেও ইসলামের 


তারা বললো, এ হচ্ছে তাল্হা ইবন 


ওয়াত দিলেন। আমি তখন খিস্টান 


আ এ] এ 


উবাইদুল্লাহ। পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে 


কোন লোক আছে কিনা। আমি 


জুন'১৯ 


পাদরির ঘটনা তার কাছে খুলে 


বনী হাশিমের সেই লোকটির অনুসারী 


+-----0 আত্তার্তহীদ ২৫ 
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হয়েছে। এ মহিলাটি কে? তারা 
বললো, সা'বা বিনতু আল-হাদরামী- 
যুবকটির মা।' 


উপস্থিত হয়ে তালহা ও সুহায়েব 


গণ্ডের ওপর ঝুলতে থাকে । "আবু 


হযরত আসয়াদ ইবন যারারার বাড়িতে 


দুজানা রাসুলুল্লাহর (সা.) দিকে মুখ 


অবস্থান করতে থাকেন। ইবন হাজার 


করে দীড়িয়ে তার পুরো দেহটি ঢাল 


কুরাইশদের সিংহ বলে পরিচিত 


বলেন, হিজরাতের পূর্বে মক্কায় তালহা 


বানিয়ে নেন। এ সময় সাদ ইবনে 


নাওফিল ইবন খুয়াইলিদ তালহার 
কাছে এলো । তাকে একটি রশি দিয়ে 


ও যুবাইরের মধ্যে রাসুল (সা.) ভ্রাতৃ- 
সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন এব্‌ং 


বাধলো এবং সেই একই রশি দিয়ে 


হিজরাতের পর মদীনার প্রখ্যাত 


বাধলো আবু বকরকেও। তারপর 


আনসারী সাহাবী আবু আইউব 


আবী ওয়াক্কাস অত্যন্ত সাহসিকতার 
সাথে তীর ছুড়ছিলেন। আর তালহা 
এক হাতে তলোয়ার ও অন্য হাতে 
বর্শা নিয়ে কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড 


তাদের দু'জনকে সোপর্দ করলো, 


আনসারীর সাথে তার ভ্রাতৃ-সম্পর্ক 


মক্কার গোয়ার লোকদের হাতে নির্ধাতন 


স্থাপিত হয়। অবশ্য অন্য একটি 


চালানো জন্য । একই রশিতে তাদের 


বর্ণনায় জানা যায়, রাসুল (সা.) কা'ব 


দু'জনকে বাধা হয়েছে, তাই তাদেরকে 
বলা হয় “কারীনান,। 


ইবনে মালিকের সাথে তার ভ্রাতৃ- 
সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং 


ইসলাম গ্রহণের পর এভাবে তিনি 


আপন ভায়ের মত আমরণ তাদের এ 


আপনজন ও কুরাইশদের যুলা 


সম্পর্ক অটুট ছিল। 


অত্যাচারের শিকার হন। দীর্ঘ তেরো 


বদর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ 


আক্রমণ চালান । 
যুদ্ধের এক পর্যায়ে আনসারদের 
বারোজন এবং মুহাজিরদের এক 
তালহা ছাড়া আর সকলে রাসুলুল্লাহর 
(সা.) নিকট থেকে বিচ্ছিন হয়ে পড়ে। 
রাসুল (সা.) পাহাড়ের একটি চুড়ায় 
, এমন সময় একদল শক্রসন্য 
তাকে ঘিরে ফেললো। রাসুল (সা.) 


বছর অসীম ধৈর্যের সাথে সবকিছু সহ্য 
করেন এবং একনিষ্ভাবে ইসলামের 
তাবলীগ ও প্রচারের কাজ চালিয়ে 
যান। তিনি মক্কার আশপাশের 


না করলেও পরোক্ষভাবে করেছিলেন। 
এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে 


তার সঙ্গের লোকদের বললেন, “যে 
এদের হটিয়ে দিতে পারবে, জানাতে 


গণীমতের হিস্সা দিয়েছিলেন । যুদ্ধের 


সে হবে আমার সাম্ী।” তালহা 


সময় একদল কাফির মদীনার মুসলিম 


বললেন, আমি যাব ইয়া রাসুলাল্লহা । 


উপত্যকায় বিদেশি অভ্যাগতদের 
সন্ধান করতেন, বেদুঈনদের তাবু এবং 
শহরের পরিচিত অঅংশীবাদীদের গৃহে 
চুপিসারে উপস্থিত হয়ে তাদের নিকট 


জনপদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র 
করেছিল । রাসুল (সা.) তাদের খৌজ- 
খবর নেওয়ার জন্য তালহাকে 
পাঠিয়েছিলেন। তালহা ছাড়াও সাত 


রাসুল (সো.) বললেন, না, তুমি থাম । 
একজন আনসারী বললো, আমি যাব । 
বললেন, হ্যা, যাও। আনসারী গেলেন 
এবং মুশরিকদেরসাথে যুদ্ধ করে শহীদ 


দীনের দাওয়াত পৌছাতেন। মক্কার 


ব্যক্তিকে রাসুল (সা.) বিভিন্ন দায়িত 


হলেন। এভাবে বার বার রাসুল (সা.) 


“দারুল আরকামে' অন্যদের মত 
তিনিও নিয়মিত যেতেন । ইসলাম ও 


দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন। এ 


আহ্বান জানালেন এবং প্রত্যেক বারই, 


কারণে প্রত্যক্ষভাবে তারা যুদ্ধে শরীক 


তালহা যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, 


মুসলমানদের এ দুঃসময়ে আল্লাহর 
দীনের জন্য তিনি সম্ভাব্য সব ধরণের 
চেষ্টা ও সাধনা করেছেন। 

৬২২ সনের অক্টোবর মাসে আবূ 


হতে পারেননি । তবে তীদেরকে বদরী 
হিসাবে গণ্য করা হয়। 


কিন্তু রাসুল নি তাকে নিবৃত্ত করে 
একজন পাঠালেন। 


হিজরী তৃতীয় সনে মক্কার মুশরিকদের 


এভাবে এক এক করে যখন 


সাথে সংঘটিত হয় উহুদের যুদ্ধ। এ 


আনসারীদের সকলে শাহাদাৎ বরণ 


বকরকে সঙ্গে করে রাসুল (সা.) মক্কা 
থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। 


যুদ্ধে হযরত তালহা বীর ও 


করলেন, তখন রাসুল (সা.) তালহাকে 


সাহসিকতার নজীরবিহীন রেকর্ড স্থাপন 


বললেন, এবার তোমার পালা, যাও । 


তাদের এ দুর্গম সফরের পথ প্রদর্শক 


করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন 


ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাত। 


উহুদ যুদ্ধের হিরো । তীরন্দাজ বাহিনীর 


হযরত তালহা আক্রমণ চালালেন। 
রাসুল (সো.) আহত হলেন, তার 


তিনি তাদেরকে মদীনায় পৌছে দিয়ে 


ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনী যখন 


দান্দান মুবারক শহীদ হলো এবং তিনি 


মক্কায় ফিরে আসেন এবং আবু বকরের 


দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন যে 


রক্ত রঞ্জিত হয়ে পড়লেন । এ অবস্থায় 


পুত্র আবদুল্লাহর নিকট তাদের সফরের 


ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক আল্লাহর 


কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। হযরত 


তালহা একাকী একবার মুশরিকদের 


রাসূলকে ঘিরে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন, 


আবু বকরের পরিবার-পরিজন মদনায় 
হিজরাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় 


তালহা তাদের অন্যতম। এ সময় 


ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে 
একটু দূরে তাড়িয়ে দেন, আবার 


হযরত তালহা ও সুহায়েব ইবন সিনান 


হন। কাতাদা ইবনে নু'মারের চোখে 


রাসুলের (সা.) দিকে ছুটে এসে তাকে 
কাধে করে পাহাড়েরে ওপরের দিকে 


তাদের সাথে যোগ দেন। তালহা 
হলেন সেই কাফিলার আমীর । মদীনায় 
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কাফিরের নিক্ষিপ্ত তীর লাগলে চক্ষু 


উঠতে থাকেন এবং এক স্থানে 


কোটর থেকে মণিটি বের হয়ে তার 


রাসুলকে (সো.) রেখে আবার নতুন 
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করে হামলা চালান। এভাবে সেদিন 
তিনি মুশরিকদের প্রতিহত করেন। 
হযরত আবু বকর বলেন, এ সময় 


করে। এ সময় মুসলমানরা ভিতর ও 
বাইরের শক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমন 


তালহাও। তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) 
সাথে যুলহুলায়ফা পৌছে ইহরাম 


এক নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক 


আমি ও আবু উবাইদা রাসুল (সা.) 


মুসলমান স্ত্রী-পুত্র পরিজনের নিরাপত্তার 


বাধেন। এ সফরে একমাত্র রাসুল 
(সা.) ও তালহা ছাড়া আর কারও সঙ্গে 


থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম । কিছুক্ষণ 
পর আমরা রসূলের (সা.) নিকট ফিরে 


চিন্তায় স্বাভাবিকভাবেই একটু অস্থির 
হয়ে পড়েন। কিন্তু অধিকাং 


এসে তাকে সেবার জন্য এগিয়ে গেলে 


মুসলমানের মনোবল এবং আল্লাহর 


তিনি বললেন, “আমাকে ছাড়, 
তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো? 
আমরা তাকিয়ে দেখি, তিনি রক্তাক্ত 
অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে 
আছে। তার একটি হাত দেহ থেকে 
বিচ্ছিন প্রায় এবং সারা দেহে তরবারী 
ও তীর বর্শার সত্তরটির বেশি আঘাত 
তাই পরবর্তীকালে রাসুল (সা.) তার 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, যদি কেউ 
কোন মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে 
বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে 
যেন তালহা ইবন উবাইদুল্লাহকে 
দেখে । এ কারণে তাকে জীবিত শহীদ 
বলা হতো। হযরত সিদ্দীকে আকবর 
(রাযি. উহুদ যুদ্ধের প্রসংগ উঠলেই 
বলতেন, “সে দিনটির সবটুকুই 
তালহার।' এ যুদ্ধে হযরত তালহার 
কাছে আল্লাহর রাসুলুল্লাহ (সা.) এত 
প্রীত হন যে তিনি তাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের সুসংবাদ দান করেন । 

পঞ্চম হিজরী সনের যিলকাদ মাসে 
আরবের বিভিন্ন গোত্র ও ইহুদিদের 
সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণের 
তোড়জোড় শুরু করে। এদিকে 
তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃতে মুসিলম 
বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে সালা পর্বতের 
খন্দক খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ 


প্রতি তাদের ঈমান অটল থাকে । তারা 
নিজেদের জান-মাল সবকিছু আল্লাহর 
পথে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত 
ছিলেন। হযরত তালহা ছিলেন 
শেষোক্ত দলের অন্তর্ভৃক্ত। আল্লাহ 
তায়ালা সূরা আহ্যাবের দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় রুকুতে মুসলমানদের এ 
সময়কার মানসিক চিত্র সুন্দরভাবে 
ংকন করেছেন। 
মুসলমান আলাপ-আলোচনা করছে। 
হযরত তালহা যাচ্ছেন পাশ দিয়ে। 
তার কানে ভেসে এলো, একজন 
বলছেঃ আমাদের স্ত্রী পরিজনের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত। হযরত 
তালহা একটু থমকে দীঁড়ালেন। 
বললেন, “আল্লাহু খায়রুন হাফিজান”- 
আল্লাহ সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধানকারী | 
যারা নিজেদের শক্তি ও বাহুবলের 
ওপর ভরসা করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। 
লোকেরা বললো, আপনি ঠিকই 
বলেছেন । তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে 
বিরত থাকলো । 
বাইয়াতে রিদওয়ান, খাইবার ও 
মুতাসহ সব অভিযানেই তিনি 
ংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
পালন করেন। মক্কা বিজয়ের দিন 
মুহাজিরদের যে ক্ষুদ্র দলটির সাথে 
রাসুল (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন, 


খন্দক খননের কাজে হযরত তালহাকে 
ব্যস্ত দেখা যায়। খন্দক খননের কাজ 
শেষ হতে না হতেই মক্কার কুরাইশ ও 


তালহা ছিলেন সেই দলে এবং 
রাসুলুল্লাহর (সা.) সাথেই তিনি পবিত্র 
কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। 


অন্যান্য আরব গোত্রের সম্মিলিত 
বাহিনী মদীনা অবরোধ করে । এদিকে 


দশম হিজরী সনের ২৫শে যুলকা'দা 
রাসুলুল্লাহ (সা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে 


মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদি গোত্রগুলি, 


মদীনা থেকে যাত্রা শরু করেন। এটাই 


বিশেষত বনু কুরাইজা চুক্তি ভংগ করে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু 
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ছিল এঁতিহাসিক বিদায় হজ্জ। 
রাসুলুল্লাহর (সা.) সফর সংগী হন 


কুরবানীর পশু ছিল না। (সহীহুল বুখারী: 
কিতাবুল হজ) 
প্রিয় নবীর ইন্তিকালে হযরত তালহা 
দারুণ আঘাত পান । রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর শোকে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। 
মাঝে মাঝে বলতেন, আল্লাহ তায়ালা 
সকল মুসীবতে ধৈর্য ধরার হুকুম 
দিয়েছেন, তাই তীর বিচ্ছেদে 'সবরে 
জামীল” অবলম্বনের চেষ্টা করি এবং 
সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে তাওফীকও 
কামনা করি।” 
হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে 
চিন্তা, পরামর্শ ও কাজের মাধ্যমে সব 
ব্যাপারে তিনি তাকে সাহায্য করেন 
সাহাবী যাকাত আদায় করতে 
অস্বীকারকারী বেদুইনদের সাথে কিছুটা 
কোমল আচরণ করার জন্য এবং 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা না 
করার জন্য প্রথমতঃ খলীফাকে পরামর্শ 
দেন। কিন্তু হযরত তালহা স্পষ্ট করে 
বেল দেন, “যে দীনে যাকাত থাকবে না 
তা সত্য ও সঠিক হতে পারে না।” 
হিজরী ১৩ সনের জামাদিউস সানী 
মাসে হযরত আবু বকর (রাষি.) অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন। তার অবস্থার দ্রুত 
অবনতি হতে লাগলো। একদিন 
হযরত তালহা গেলেন তাকে দেখতে । 
তিনি উপস্থিত হলে কিছুক্ষণ নিরবতার 
পর উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথা হয়: 

- ওমরকে কি স্থলাভিষিক্ত করবো? 
আবু মুহাম্মদ (তালহা), আপনার 
মত কি? 

- সাহাবীদের মধ্যে ওমর সর্বোত্তম 
গুণের অধিকারী তিনি সত্য ও 
মিথ্যার পার্থক্যকারী | 

- তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করার 
ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ 
চেয়েছি। 
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- তীর স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা আছে 
এবং তিনি একটু বেশি কড়াকড়ি 
আরোপ করে থাকেন। 

- তার মধ্যে কি কি ক্রটি আছে? 

- আপনার সময়ে তিনি যখন এত 
কঠোর, আপনার পরে স্বীয় 
দায়িতানুভূতিতে না জানি কত বেশি 
কঠোর হয়ে পড়েন । 

- তার ওপর যখন খিলাফতের গুরু 
দায়িত এসে পড়বে, তিনি নরম 
হয়ে যাবেন। 

সবশেষে তালহা বললেন, তার 
গুণাবলি ও যোগ্যতা যে সকলের থেকে 
বেশি, সে ব্যাপারে আমার দ্বিমত 
নেই। তার স্বভাবের একটি দিক 
সম্পর্কে আমার যা প্রতিক্রিয়া তা ব্যক্ত 
করতে আমি কার্পণ্য করিনি। 

হিজরী ১৩ সনে হযরত 'ওমর খলীফা 

হলেন। তিনিও হযরত তালহাকে 

যথোপযুক্ত মর্ধাদা দিলেন এব সর্বদা 
তার পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত 
হলেন। 
ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার কৃষি 


্ 


হযরত উসমান (োযি.) বিদ্োহীদের 


ইহুদি ইবন সাবার লোকেরা এতে 


দ্বারা গৃহবন্দী হলেন। একদিন তিনি 
ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বের করে 


প্রমাদ গুণলো। মুলত তারাই ছিল 
হযরত উসমানের হত্যাকারী । তারা 


বিদ্রোহী গ্রুপ ও মদীনার সমবেত 


হযরত আলীর সেনাবাহিনীর মধ্যে গা 


লোকদের উদেশ্য করে বক্তব্য 


ঢাকা দিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে 


রাখলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস 


তারা একদিকে হযরত আয়িশার এবং 


করলেন, তোমাদের মধ্যে কি তালহা 
আছেন? কেউ কোন উত্তর দিল না। 
এবাবে যখন তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস 
করলেন, তখন হযরত তালহা উঠে 
দাড়ালেন । হযরত উসমান তাকে লক্ষ্য 
করে বললেন, এ জনতার মধ্যে 
আপনার উপস্থিতি এবং তিনবার 
জিজ্ঞেস করার পর সাড়া দেবেন, এমন 
আশা আমি করিনি। আমি আপনাকে 
আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, একদিন 
অমুক স্থানে, যখন রাসুলুল্লাহর (সা.) 
সঙ্গে আমি ও আপনি ছাড়া আর কেউ 
ছিল না, রাসুল (সা.) আপনাকে 
উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তালহা, 
প্রত্যেক নবীরই তার উম্মতের মধ্য 
থেকে জান্নাতে একজন সংগী থাকবে । 


জমি গণীমতের মালের মত 
মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করা 
হবে কি হবে না, এ প্রশ্নে সাহাবীদের 
মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল । একদল 
বললেন, ভাগ করাই উচিত হবে। কিন্তু 
খলীফা সহ অন্য একটি দল ছিলেন 
ভাগের বিরোধী । অতঃপর মজলিসে 
শুরার বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর 
খলীফার মতই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত 
হয়। এ ব্যাপারে হযরত তালহা শুরার 
বৈঠকে দ্যর্থহীনভাবে খলীফার মতকে 
সমর্থন করে জোরালে বক্তব্য রাখেন 
আমিরুল মুমিনীন হযরত উমারের 
(রাযি.) ওফাতের পূর্বে যে ছয়জন 
বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাদের মধ্য 
থেকে যে কোন একজনকে খলীফা 
নির্বাচনের দায়িত দিয়ে যান, তার 
মধ্যে হযরত তালহাও ছিলেন। কিন্তু 


উসমান উবন আফফানই হবে জান্নাতে 
আমার সংগী। সে কথা আপনার স্মরণ 
আছে? তালহা সায় দিলেন, হ্যা। 
তারপর তিনি জনতার ভেতর থেকে 
উঠে চলে গেলেন। 

হযরত উসমান শহীদ হলেন। মুসলিম 
উম্মাহর একটি অংশ হযরত উসমানের 
হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
কিসাস দাবি করলেন। হযরত তালহা 
ও যুবাইর মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে 
হযরত আয়িশার (রাযি.) সাথে মিলিত 
হলেন। বসরার উপকণ্ঠেই তারা 
হযরত আলীর (রাষি.) সেনাবাহিনীর 
মুখোমুখী হলেন। হযরত কা'কা ইবন 
"আমরের মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা শুরু হলো । হযরত 
আলী, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা, 


তিনি আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়ে নিজে খিলাফাতের দাবি থেকে 


তালহা ও যুবাইর সমস্যার শান্তিপূর্ণ 


অন্য দিকে হযরত আলীর 
সেনাবাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ শুরু 
করলো । উভয় পক্ষের সৈন্যরা 
শান্তিচুক্তির সিদ্ধান্ত হওয়ায় নিশ্চিন্তে 
ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতর্কিত এ 
আক্রমণে ঘুম থেকে জেগে তারা মনে 
করলো প্রতিপক্ষ আক্রমণ শুরু 
করেছে। ইহুদি ইবন সাবার চক্রান্ত 
সফল হলো। সকাল হতে না হতে 
তুমুল লড়াই বেঁধে গেল এবং ইতিহাসে 
এ লড়াই “উটের যুদ্ধ' খাতে খ্যাত 
হলো। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় দশ 
মতান্তরে তের হাজার লোক নিহত 
হলেন। এ যুদ্ধের সূচনা লগ্নেই 
সাবায়ীদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর হযরত 
তালহার পায়ে বিধে । ক্ষত স্থান থেকে 
রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না দেখে হযরত 
কা'কা ইবন আমর তীকে অনুরোধ 
করলেন বসরার “দারুল ইলাজে' 
(হাসপাতাল) চলে যাওয়ার জন্য৷ 
তারই অনুরোধে তিনি একটি চাকরকে 
সঙ্গে করে “দারুল ইলাজে' চলে যান। 
কিন্তু ইত্যবসরে তার দেহ রক্তশূণ্য 
হয়ে পড়ে। সেখানে পৌছার কিছুক্ষণ 
পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। 
বসরাতেই তাকে দাফন করা হয়। 
ইবন আসাকির বিভিন্ন সুত্রে উল্লেখ 
করেছেন যে, উটের যুদ্ধের দিন 
মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিক্ষিপ্ত 
তীরে হযরত তালহা আহত হন। 
হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউল আউয়াল 
মতান্তরে ১০ই জামাদিউস সানী ৬৪ 
বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। 
হযরত তালহা ছিলেন একজন 


সরে দীড়ান এবং হযরত উসমানের 
সমর্থনে নিজের ভোটটি প্রদান করেন। 


জুন”১৯ 


পৌছলেন। উভয় পক্ষ তৃপ্তির নিশ্বাস 


বিত্তশালী ব্যবসায়ী। কিন্তু সম্পদ 
পু্জিভূত করার লালসা তার ছিল না। 


ফেললো । কিন্তু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী 


তার দানশীলতার বহু কাহিনী 


7] আত্তার্তহীদ ২৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইতিহাসে 
তাকে “দানশীল তালহা' বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। একবার হাদরামাউত 
থেকে সত্তর হাজার দিরহাম তার হাতে 
এলো । রাতে তিনি বিমর্ষ ও উতৎকপ্ঠিত 
হয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী হযরত আৰু 
বকরের (রাযি.) কন্যা উম্মু কুলসুম 
স্বামীর এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস 
করলেন, 
- আবু মুহাম্মদ, আপনার কী হয়েছে? 
মনে হয় আমার কোন আচরণে 
আপনি কষ্ট পেয়েছেন। 
না, একজন মুসলমান পুরুষের স্ত্রী 
হিসেবে তুমি বড় চমৎকার । কিন্তু 
সেই সন্ধ্যা থেকে আমি চিন্তা করছি, 
এত অর্থ ঘরে রেখে ঘুমালে একজন 
মানুষের তার পরওয়ারদিগারের 
প্রতি কিরূপ ধারণা হবে? 
এতে আপনার বিষণ ও চিন্তিত 
হওয়ার কি আছে? এত রাতে 
গরীব-দুঃখী ও আপনার আত্তীয় 
পরিজনদের কোথায় পাবেন? সকাল 
হলেই বন্টন করে দেবেন। 
- আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন! 
একেই বলে, বাপ কি বেটা । 
পরদিন সকাল বেলা ভিন্ন ভিন্ন থলি ও 
পাত্রে সকল দিরহাম ভাগ করে 
মুহাজির ও আনসারদের গরীব- 
মিসকিনদের মধ্যে তিনি বন্টন করে 
দেন। তার দানশীলতা সম্পর্কে অপর 
একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে । এক ব্যক্তি 
হযরত তালহার নিকট এসে তার সাথে 
করে কিছু সাহায্য চাইলো । তালহা 
বললেন, অমুক স্থানে আমার একখণ্ড 
জমি আছে। উসমান ইবন আফফান 
উক্ত জমির বিনিময়ে আমাকে তিন 
লাখ দিরহাম দিতে চান। তুমি ইচ্ছে 
করলে সেই জমিটুকু নিতে পার বা 
আমি তা বিক্রি করে তিন লাখ দিরহাম 
তোমাকে দিতে পারি। লোকটি মূল্যই 
নিতে চাইলো । তিনি তীকে বিক্রয়লব্ধ 
সমুদয় অর্থ দান করেন। 


জুন'১৯ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও ১2558 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


__্ল্্য। আত্তার্তহীদ ২৯ 
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এমএ ইমরান 


রাসুলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “ 
উম্মাতিন আমীনুন, ওয়া 
হাযিহিল উম্মাহ আবু উবাইদা (প্রত্যেক 
জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। 
আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী 
ব্যক্তি আবু উবাইদা)।” 

তিনি ছিলেন উজ্জল মুখমগ্ুল, 


তোমাকে কোন কথা বললে মিথ্যা 


দিকবিদিক পালাতে থাকে । কিন্তু 


বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু 


শক্রপক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে 


বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন 


ফিরে তার সামনে এসে দীড়াতে 


না। তারা হলেন, হযরত আবু বকর 
সিদ্দিক (রাযি.), হযরত উসমান ইবনে 
আফফান (রাযি.) ও হযরত আবু 
উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)।" 


লাগল। আর তিনিও তার সামনে 
থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি 
সাক্ষাত এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি 
ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল । হযরত 


ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই ধারা 


আবু উবাইদা রোযি.) সেখানেও তাকে 


মুসলমান হয়েছিলেন হযরত আবু 


এড়িয়ে চলতে লাগলেন । অবশেষে সে 


উবাইদা (োযি.) ছিলেন তাদের 
অন্যতম । হযরত আবু বকর (রাযি.)- 


শক্রপক্ষ ও হযরত আবু উবাইদা 
(রাধি.)-এর মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক 


এর মুসলমান হওয়ার পরের দিনই 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত 
আবু বকর (রাযি.)-এর হাতেই তিনি 
তার ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর 
তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে 
আউফ (োি.), হযরত উসমান ইবনে 


গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও 


ইবনে আবুল আরকাম (োযি.)-এ 


৩ 


দীর্ঘদেহের অধিকারী । তাকে দেখলে 
যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, 


এএ এ 


তাকে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এ 
দরবারে হাজির হন। সেখানে যারা 


সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালবাসার 
উদয় হত এবং হৃদয়ে একটা 


সকলেই একযোগে ইসলামের ঘোষণা 
দেন। এভাবে তারাই হলেন মহান 


নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন 


ইসলামি ইমারতের প্রথম ভিত্তি। 


তীল্ষ্ম মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক 
প্রকৃতির । তবে যে কোন সংকট মুহূর্তে 


মক্কায় মুসলিমদের তিক্ত অভিজ্ঞতার 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত আবু 


সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তার 
মধ্যে ফুটে উঠত । তীর চারিত্রিক দীপ্তি 


উবাইদা রাযি.) শরীক চিলেন। 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে 


ও তীন্ষ্মতা ছিল তরবারির ধারের 


আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাসের 
চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন। 


কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে 
দু'বার হাবশায় হিজরত করেন। 


অতঃপর রাসুলুল্লাহ _ (সা.)-এর 


আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল-ফিহরী 


হিজরতের পর তিনিও মদীনায় হিজরত 


আল-কুরাইশী। তবে কেবল আবু 


করেন। মদীনায় হযরত সাস্দ ইবনে 


উবাইদা নামে তিনি সবার কাছে 
পরিচিত। তার পঞ্চম উর্ধ্ব পুরুষ 
ফিহরের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 


মুআয (রাযি.)-এর সাথে তার দীনী 
মুয়াখাত বা দীনী ভ্রাতৃতৃ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্ত বদর যুদ্ধের দিন হযরত 


নসবের সাথে তার নসব মিলিত 


আবু উবাইদা (রাযি.)-এর পরীক্ষার 


হয়েছে। তার মাও ফিহরী খান্দানের 


কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও 


কন্যা। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 


কল্পনার উর্ধে । যুদ্ধের ময়দানে এমন 
বেপরোয়াভাবে কাফিরদের ওপর 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 


আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি 


(রাযি.)-এর মন্তব্য হল, “কুরাইশদের 


মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। 


তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর 
চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী 


মুশরিকরা তার আক্রমণে ভীত-সন্তস্ত 
হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী 


হয়ে দাড়াল। যখন তার ধৈর্যের বাধ 
ভেঙে গেল, তিনি তার তরবারির এক 
আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে 


হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর 
পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ 
প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু উবাইদা 
(রাধি.) তার পিতাকে হত্যা করেননি, 
তিনি তার পিতার আকৃতিতে শিরক বা 
পৌন্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ 
ঘটনার পর আল্লাহ তাআলা হযরত 
আবু উবাইদা (রাযি.) ও তার পিতার 
শানে নিয়ের এ আয়াতটি নাযিল 
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৪০এা 
“তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে 
না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি 
ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের 
প্রতি ভালবাসা, পোষণ করে যারা 
আল্লাহ এবং তার রাসুল (সা.)-এর 
বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা তাদের 
পিতাই হোক কিংবা তাদের পুবর-ই 
হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের 
বংশ-পরিবারের লোক । তারা সেই 
লোক যাদের দিলে আল্লাহ তাআলা 
ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং 
নিজের তরফ হতে একটা রাহ দান 


্‌ 
শব 


লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশেষ্ঠ। তীর 
জুন'১৯ 


সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে 


করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে 


4: আত্তস্তহীদ ৩০ 
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দাখিল করবেন যার নিয়দেশে ঝর্শাধারা 
প্রবহমান হবে । তাতে তারা চিরদিন 
থাকবে । আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট 
হয়েছেন এবং তারাও অন্ত্ট হয়েছেন 
তার এতি। এরা আল্লাহর দলের 
লোক । জেনে রাখ, র দলের 
লোকেরাই কল্যাণপ্রাণ্ত হবে । 

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর 
এরূপ আচরণে বিস্মিত হওয়ার কিছু 
নেই। কারণ, আল্লাহর প্রতি তার দৃঢ় 
ঈমান, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, এবং উম্মতে 
মুহাম্মদীর প্রতি তার আমানতদারী তার 
মধ্যে এমন চুড়ান্ত রূপলাভ করেছিল 
যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিও 
ঈর্ষা পোষণ করতেন । হযরত মুহাম্মদ 
ইবনে জাফর (োযি.) বলেন, 
“খিস্টানদের একটা প্রতিনিধি দল 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির 
হয়ে বললো, হে আবুল কাসিম! 
আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার 
মনোনীত কোন একজনকে আমাদের 
সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু 
বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে 
দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ 
আমাদের সবার কাছে মনোপূত ও 
গ্রহণযোগ্য । একথা শুনে রাসুল (সা.) 
বললেন, “সন্ধ্যায় তোমরা আমার কাছে 
আবার এসো । আমি তোমাদের সাথে 
একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে 
পাঠাব ।” হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাি.) বলেন, “আমি সেদিন সকাল 
সকাল জোহরের নামায আদায়ের জন্য 
মসজিদে উপস্থিত হলাম । আর আমি 
এ দিনের মত আর কোন দিন 
নেতৃতের জন্য লালায়িত হইনি। এর 
একমাত্র কারণ, আমিই যেন হতে পারি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ প্রশংসার 
পাত্রটি । 


কাতে লাগলেন । আর আমিও তার 
নজরে আসার জন্য আমার গর্দানটি 
একটু উঁচু করতে লাগলাম । কিন্ত তিনি 
তার চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক 
সময় হযরত আবু উবাইদা ইবনুল 
জাররাহ (রাষি.)-কে দেখতে পেলেন। 


৫ 


ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত 
বিষয়টির ফায়সালা করে দাও ।” আমি 


জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 
মুহাম্মদ কোথায়, মুহাম্মদ কোথায়? 


তখন মনে মনে বললাম, আবু উবাইদা 
এ মর্যাদাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 

হযরত আবূ উবাইদা (োযি.) কেবল 
একজন আমানতদারই ছিলেন না, 
আমানতদারীর জন্য সর্বদা সকল শক্তি 
পু্জিভূত করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ 
ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। 

বদর যুদ্ধের প্রাব্কালে কুরাইশ কাফিলার 
গতিবিধি অনুসরণের জন্য রাসুল (সা.) 
একদল সাহাবীকে ৷ তাদের 
আমীর নিযুক্ত করেন আবু উবাইদাকে। 
পাথেয় হিসাবে তাদেরকে কিছু খোরমা 
দেওয়া হয়। প্রতিদিন হযরত আবু 
উবাইদা (রাযি.) তার প্রত্যেক সঙ্গীকে 
মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তারা 
শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় 
সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং 


বর্ণিত হয়েছে, অষ্টম হিজরীতে রজব 


মাসে রাসুল (সা.) হযরত আবু 
উবাইদা (রাযি.)-এর নেতৃতে 
উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের 


গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একটি 
বাহিনী পাঠান। কিছু খেজুর ছাড়া 
তাদের সাথে আর কোন পাথেয় ছিল 
না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য 
দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি খেজুর 
এই একটি খেজুর খেয়েই তার বেশ 
কিছুদিন অতিবাহিত করেন । অবশেষে 
আল্লাহ তাআলা তাদের এ বিপদ দূর 
করেন। সাগর তীরে তীরা বিশাল 

তির এক মাছ লাভ করেন এবং 
তার ওপর নির্ভর করেই তীরা মদীনায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি 


পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল। 


তখন আবু উবাইদা ছিলেন সেই দশ 
ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রাসুল 
(সা.)-কে মুশরিকদের তীর থেকে 
রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা 
গেল রাসুলুল্লাহ সো.)-এর দীত শহীদ 
হয়েছে, তার কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে 
গেছে এবং গগ্জদেশে বর্মের দুটি বেড়ি 
বিধে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক 
উঠিয়ে ফেলার 


ছেড়ে দিন। তিনি ছেড়ে দিলেন। 
ঘযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ভয় 
করলেন হাত দিয়ে বেড়ি দুটি তুললে 
রাসুল (সা.) হয়তো কষ্ট পাবেন । তিনি 
শক্তভাবে দাত দিয়ে কামড়ে ধরে 
প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু 
তারও অন্য একটি দাত ভেঙে গেল 
তখন হযরত আবু বকর (রাষি.) মন্তব্য 
করলেন, “আবু উবাইদা সর্বোত্তম 
ব্যক্তি খন্দক ও বনি কুর 
অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন 
হুদাইবিয়ার এতিহাসিক চুক্তিতে তিনি 
একজন সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর করেন 
খাইবার অভিযানে সাহস ও বীরতের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যাতুস 
সালাসিল অভিযানে হযরত আমর 
ইবনুল আস (রাযি.)-এর বাহিনীর 
সাহায্যের জন্য ২০০ সিপাহীসহ রাসুল 
(সা.) হযরত আবু উবাইদা (রাষি.)- 
কে পিছনে পাঠান। তীরা জয়লাভ 
করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ 
অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে হযরত আবু 
উবাইদা (রাঘি.) শরীক ছিলেন । বিদায় 
হজ্জেও তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সফরসঙ্গী ছিলেন। 

ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরত 
আবু উবাইদা (রাযি.) সর্বক্ষেত্রে ছায়ার 
ন্যায় সর্বদা তাকে অনুসরণ করেন। 
সাকীফায়ে বনি সায়িদাতে খলীফা 
নির্বাচনের ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতপ্তা 


তাকে ডেকে তিনি বললেন, “তুমি 
তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও 


জুন'১৯ 


উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয় 
বরণ করে এবং মুশরিকরা জোরে 


চলছে। হযরত আবু উবাইদা (রোযি.) 
আনসারদের লক্ষ করে এক গুরুত্বপূর্ণ 
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ভাষণ দিলেন। তাদের সতর্ক করে 


সম্প্রদায়! 
সাহায্যকারী। আজ তোমরাই প্রথম 
বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়ো না। এক 
পর্যায়ে হযরত আবু বকর (রাযি.) 
হযরত আবু উবাইদা রোযি.)-কে 
বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, 
আমি আপনার হাতে বায়আত করি। 
আমি রাসুল (সো.)-কে বলতে শুনেছি, 
প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত 
ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই 
বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' এর জবাবে হযরত আবু 
উবাইদা (রাযি.) বললেন, “আমি এমন 
ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারি না 
যাকে রাসুল (সা.) আমাদের নামাযের 
ইমামতির আদেশ করেছেন এবং যিনি 
তার মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।" 
একথার পর হযরত আবু বকর 
(রাষি.)-এর হাতে বায়আত করা হল 
হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খলীফা 
হওয়ার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের 
ক্ষেত্রে তিনি তার সর্বোত্তম উপদেষ্টা ও 
সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন 
হযরত আবু বকর (োযি.)-এর পর 
হযরত ওমর খিলাফতের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন। হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.) তারও আনুগত্য মেনে নেন। 

হযরত আবু বকর (রাযি.) খিলাফতের 
দায়িতৃ গ্রহণের পর হিজরী ১৩ সনে 
সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)- 
কে হিমস, হযরত ইয়াষিদ ইবনে আবু 
সুফিয়ান (রোযি.)-কে দিমাশক, হযরত 
শুরাহবীল (োযি.) কে জর্দান এবং 
হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.)-কে 
ফিলিস্তিনে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। 
সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ 
করলেন হযরত আবু উবাইদা (রাষি.)- 
কে। দিমাশক, হিমস, লাজেকিয়া 


খোদ খলীফা হযরত ওমর রোযি.)-এর 


বাহিনীসহ সেখানে থেকে গেলেন। 


সাথে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলে 
হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)ই সে 


খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর 
মদীনা পৌছে দূত মারফত হযরত আবু 


কথা জানিয়ে খলীফাকে পত্র লেখেন। 


উবাইদা (রাযি.)-কে একখানা পত্র 


সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য খলীফা 


পাঠান । পত্রে তিনি লিখেন, “আপনাকে 


জাবিয়া পৌছলে হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.) তাকে অভ্যর্থনা জানান। 
হিজরী ১৭ সনে হযরত খালিদ 
সাইফুল্লাহ রোযি.)-কে দিমাশেকর 
আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে 
অপসারণ করে খলীফা ওমর হযরত 
আবু উবাইদা (রোযি.)-কে তার স্থলে 
নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ 
সাইফুল্লাহ লোকদের বলেন, 
“তোমাদের খুশি হওয়া উচিত যে, 
আমীনুল উম্মত তোমাদের ওয়ালী |, 

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর 
নেতৃতে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় 
একের পর এক বিজয় লাভ করে 
সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে 
চলেছে। এ সময় সিরিয়ায় মহামারী 
আকারে প্লেগ দেখা দেয় এবং প্রতিদিন 
হাজার হাজার মানুষ তার শিকারে 
পরিণত হয়। খলীফা হযরত ওমর রা. 
নিজেই খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য 
রাজধানী মদীনা থেকে সারগ নামক 
স্থানে পৌঁছুলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের 
সাথে হযরত আবু উবাইদা (রাষি.) 
সেখানে খলীফাকে অভ্যর্থনা 
জানালেন। প্রবীণ মুহাজির ও 
আনসারদের সাথে বিষয়টি নিয়ে 
পরামর্শ করলেন। সবাই একবাক্যে 
সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্থান ত্যাগের 
পক্ষে মত দিলেন। হযরত ওমর 
সবাইকে আহ্বান জানালেন তার সাথে 
আগামী কাল মদীনায় ফিরে যাওয়ার 
জন্য। তাকদীরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী 
হযরত আবূ উবাইদা (রাযি.) বেঁকে 
বসলেন। খলীফাকে তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, “আ ফিরারুম মিন কাদলিল্লাহ 


প্রভৃতি শহর বিজিত হয় হযরত আবু 


একি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন 


উবাইদা (রাযি.)-এর হাতে। 


নয়?) খলীফা দুঃখ প্রকাশ করে 


ইয়ারমুকের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ তিনিই 
পরিচালনা করেন। হযরত আমর 


বললেন, 'আফসুস! আপনি ছাড়া 
কথাটি অন্য কেউ যদি বলতো! হা, 


ইবনুল আস (োযি.)-এর আহ্বানে 


আমার খুবই প্রয়োজন। অত্যন্ত 
জরুরীভাবে আপনাকে আমি তলব 
করছি। আমার এ পত্রখানি যদি রাতের 
বেলা আপনার কাছে পৌঁছে তাহলে 
সকাল হওয়ার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন। 
আর যদি দিনের বেলা পৌঁছে তাহলে 
সন্ধ্যার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন।' 
খলীফা ওমরের এ পত্রখানি হাতে 
পেয়ে তিনি মন্তব্য করেনঃ “আমার 
কাছে আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনটা 
কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই 
তাকে তিনি বাচাতে চান। তারপর 
তিনি লিখলেন, “আমীরুল মুমিনীন! 


অবস্থান করছি। তাদের ওপর যে 
মুসিবাত আপতিত হয়েছে তা থেকে 
আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাই না, 
যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের 
আমার এ পত্রখানি আপনার হাতে 
পৌঁছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত 
প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে 
অবস্থানের অনুমতি দান করুন ।' 
হযরত ওমর (রাযি.) এ পত্রখানি পাঠ 
করে এত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন 
যে, তীর দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে 
অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তার এ কান্না 
দেখে তার আশেপাশের লোকেরা 
তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “আমীরুল 
মুমিনীন! হযরত আবু উবাইদা (রাষি.) 
কি ইনতিকাল করেছেন? তিনি 
বলেছিলেন, “না। তবে তিনি মৃত্যুর 
দ্বারপ্রান্তে ।' 

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ধারণা মিথ্যা 
হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 
প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর রত 
তিনি তার পনারাহিনীরে রি 


আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছি। 


উপদেশমূলক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা 


সাড়া দিয়ে বায়তুল মাকদাস বিজয়ে 


তবে অন্য এক তাকদীরের দিকে। 


শরীক হন। বায়তুল মাকদাসবাসীরা 
জুন'১৯ 


দেন। তিনি বলেন, “তোমাদেরকে যে 


হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) তার 


উপদেশটি আমি দিচ্ছি তোমরা যদি তা 
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মেনে চলো তাহলে সবসময় কল্যাণের 
পথেই থাকবে । তোমরা নামায কায়েম 
করবে, রামাযান মাসে রোযা রাখবে, 


আমার জানা মতে আপনি ছিলেন 
আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণকারী, 


অফিসারদের গায়ে জীকজমকপূর্ণ 
পোশাক-পরিচ্ছদ | তিনি এতই ক্ষেপে 


বিন্ম্রভাবে যমীনের ওপর বিচরণকারী 


গেলেন যে, ঘোড়া থেকে নেমে 


যাকাত দান করবে, হজ ও ওমরা 


ব্যক্তিদের একজন। আর আপনি 


পড়লেন এবং তাদের দিকে পাথরের 


আদায় করবে, একে অপরকে উপদেশ 


ছিলেন সেইসব ব্যক্তিদের অন্যতম 


দেবে, তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে 
সত্য ও ন্যায়ের কথা বলবে, তাদের 
কাছে কিছু গোপন রাখবে না এবং 
না। কোন ব্যক্তি যদি হাজার বছরও 
জীবন লাভ করে, আজ আমার 
পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও 
এই একই পরিণতি হবে ।” সকলকে 
সালাম জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ 
করেন। অতঃপর হযরত মুআয ইবনে 
জাবাল (রাযি.)-এর দিকে তাকিয়ে 
বলেন, 'মুআয! তুমি নামাযের 
ইমামতি কর।' এর পরপরই তার 
রূহটি পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিনন হয়ে 
পরম সত্তার দিকে ধাবিত হয় । মুআয 
উঠে দীড়িয়ে সমবেত সকলকে লক্ষ 
করে বলেন, লোক সকল! তোমরা এ 
আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে 
অধিক কল্যাণদৃপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, 
পরকালের প্রেমিক এবং জনগণের 
উপদেশ দানকারী আর কোন ব্যক্তিকে 
জানিনা । তোমরা তার প্রতি রহম কর, 
আল্লাহও তোমাদের প্রতি রহম 
করবেন। এটা হিজরী ১৮ সনের 
ঘটনা । 

এরপর লোকেরা সমবেত হয়ে হযরত 
আবু উবাইদা (রাযি.)-এর মরদেহ 
বের করে আনলো । মুআয ইবনে 
জাবালের ইমামতিতে তার জানাযা 
অনুষ্ঠিত হল। মুআয ইবনে জাবাল, 
আমর ইবনুল আস ও দাহহাক ইবনে 
কায়েস কবরের মধ্যে নেমে তার লাশ 
মাটিতে শায়িত করেন। কবরে 
মাটিচাপা দেওয়ার পর মুআয এক 
সংক্ষিপ্ত ভাষণে তার প্রশংসা করে 
বলেন, “হযরত আবু উবাইদা (রাষি.), 
আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! 


টুকরো নিক্ষেপ করতে করতে বললেন, 


যারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদারত 


তোমরা এত তাড়াতাড়ি টি 


ও দীড়ানোর অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত 
করে এবং যারা খরচের সময় অপচয়ও 


অভ্যাসে অভ্যত্ত হয়ে 
কিন্তহযরত আবু উবাইদা কি 


করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং 
মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে। 


একজন সাদামাটা আরব হিসেবে 
খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন । গায়ে 


আল্লাহর কসম; আমার জানা মতে 
আপনি ছিলেন বিনয়ী এবং ইয়াতিম- 


অতি সাধারণ আরবীয় পোশাক, উটের 
লাগামটিও একটি সাধারণ রশি। 


মিসকীনদের প্রতি সদয়। আপনি 
ছিলেন অত্যাচারী অহংকারীদের 
শক্রদেরই একজন ।' 


খলীফা ওমর (রোযি.) তার বাসস্থানে 
গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে আরও 
বেশি সরল-সাদাসিধে জীবনধারার 


খাওফে খোদা, ইন্তেবায়ে সুনাত, 


চিহ্ৃ। অর্থাৎ একটি তলোয়ার একটি 


তাকওয়া, বিনয়, সাম্যের মনোভাব, 
প্নেহ ও দয়া ছিল তার চরিত্রের বিশেষ 


ঢাল ও উটের একটি হাওদা ছাড়া তার 
বাড়িতে আর কিছু নেই। খলীফা 


বৈশিষ্ট্য । একদিন একটি লোক হযরত 


বললেন, আবু উবাইদা, আপনি তো 


আবু উবাইদা (রোযি.)-এর বাড়িতে 
গিয়ে দেখতে পেল, তিনি হাউমাউ 
করে কীদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস 
করলো, ব্যাপার কি আবু উবাইদা, এত 
কান্নাকাটি কেন? তিনি বলতে 
লাগলেন, “একবার রাসুল (সা.) 
মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয় ও ধন- 
এশ্বর্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে সিরিয়ার 
প্রসঙ্গ উঠালেন। বললেন, “আবু 
উবাইদা তখন যদি তুমি বেঁচে থাক, 
তাহলে তিনটি খাদেমই তোমার জন্য 
যথেষ্ট হবে। একটি তোমার নিজের, 
একটি পরিবার-পরিজনের এবং অন্যটি 
তোমার সফরে সঙ্গী হওয়ার জন্য। 
অনুরূপভাবে তিনটি বাহনও যথেষ্ট 
মনে করবে। একটি তোমার, একটি 
তোমার খাদেমের এবং একটি তোমার 
জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য ।' কিন্তু 
এখন দেখছি, আমার বাড়ি খাদেমে 
এবং আত্তীবল ঘোড়ায় ভরে গেছে। 
হায়, আমি কিভাবে রাসুলুল্লাহকে 


আল্লাহর কসম! আমি আপনার 


অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হবে যে 


সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই 


অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।” 


বলবো, অসত্য কোন কিছু বলবো না। 


খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) সিরিয়া 


কারণ আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। 
জুন”১৯ 


সফরের সময় দেখতে পেলেন, 


আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস পব্রের 
ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন । জবাবে 
হযরত আবু উবাইদা (রাষি.) বললেন, 
আমীরুল মুমিনীন, আমাদের জন্য 
এতটুকুই যথেষ্ট। 

একবার হযরত ওমর (রাযি.) 
উপটৌকন হিসেবে ৪০০ দীনার ও চার 
হাজার দিরহাম হযরত আবু উবাইদা 
(রাধি.)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি 
সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে 
দিলেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও 
রাখলেন না। হযরত ওমর (রাযি.) 
একথা শুনে মন্তব্য করেন, “আল-হামদু 
লিল্লাহ! ইসলামে এমন লোকও 


আছে।' 
তিনি 


] 

এতই বিনয়ী ছিলেন যে, 
সিপাহসালার হওয়া সত্েও সাধারণ 
সৈনিকদের থেকে তাকে করা 
যেত না। অপরিচিত কেউ তাকে 
সিপাহসালার বলে চিনতে পারতো না। 
একবার তো এক রোমান দূত এসে 
জিজ্ঞেস করেই বসে, “আপনাদের 
সেনাপতি কে? সৈনিকরা যখন আঙ্গুর 
উচিয়ে তাকে দেখিয়ে দিল, তখন তো 
সে সেনাপতির অতি সাধারণ পোশাক 
ও অবস্থান দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালা, ৫৮:২২ 
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প্রাথমিক জীবন 
উপমহাদেশে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা 


প্রসারে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন 
তাদের শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা 
(রহ.)-এর নাম. বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ছিলেন একাধারে 
সুফি, মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট ইসলামি 
আইন বিশারদ । ইসলামি বিষয়াদির 


পাশাপাশি তিনি ভেষজশান্ত্, গণিত, 
ভূগোল, ও রসায়নশান্ত্রেতণ একজন 
পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 


শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ-)- 
এর জন্মের সন তারিখ সম্পর্কে তেমন 
নির্ভরযোগ্য কিছু জানা যায় না। তবে 
তিনি ১২০০ শ্িস্টান্দের গোড়ার দিকে 
বুখারায় জন্ম গ্রহন করেন। প্রথমিক 
শিক্ষার পাঠও বুখারায়ই সমাপ্ত করেন 
এবং পরবর্তীতে শেখ শরফুদ্দিন আবু 
তাওয়ামা (রহ.) উচ্চস্তরের হাদিস 
শিক্ষার জন্য তৎকালীন ইলমে বিখ্যাত 
স্থান ইয়েমেনের অধিবাসী হন এবং 
সেখানেই হাদিস সম্পর্কে সর্বোচ্চস্তরের 


বুযুৎপত্তি অর্জন করেন। 

ভারতবর্ষে আগমন 

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আনুমানিক 
১২৭৭ খিস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আগমন 
করেন। সে সময় গিয়াসউদ্দিন বলবন 
ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন। 


আল্লাহর এ অলির আগমনে লোকজন 


বলবন আবু তাওয়ামাকে বাংলায় পাঠিয়ে 


জানা যায় বিটিশ জাদুঘরের আর্কাইভ 


দেন। তিনি তদানীন্তন বাংলার রাজধানী 
সোনারগাওয়ে এসে ধর্ম প্রচার শুরু 
করেন। ভারত উপমহাদেশের এ 
মহাপুরুষ অমর হয়ে থাকবেন তার 
একটি মহান কর্মের জন্য। তিনি 
সোনারগাওয়ে এসেই ইসলামি শিক্ষা 
প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান মোগরাপাড়ার 
দরগাবাড়ি প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করেন একটি 
বৃহৎ মাদরাসা ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, হাদিস 
ও ইসলামি আইনশাস্ত্রের পাশাপাশি 
তিনি ভেষজশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্, 
ভুগোলশান্ত্র এবং রসায়নশান্ত্েও বুৎপত্তি 
অর্জন করেন। 


মাদরাসাই উপমহাদেশে ইলমে হাদিসের 
সর্বপ্রথম বিদ্যাপাঠ। এর আগ পর্যন্ত 
উপমহাদেশে দুই একজন হাদিস জানা 
আলেম থাকলেও এত উচ্চ সনদ ও 
মূলধারার ইমল ও হাদিসের চর্চা শায়খ 
শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ.)-এর 
মাধ্যমেই শুরু । ইলম অর্জনের জন্য দূর- 
দুরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে ছুটে 
আসত । হিন্দুস্তানের মাটিতে ইসলামি 
শিক্ষার যে অঙ্কুরোদগম বীজ লুকিয়ে 
ছিল, তিনি এসে তা মাটি ফুড়ে বের 
করে আনেন। সে সময় ওই মাদরাসার 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০ হাজার । তিনি দীর্ঘ 
২৩ বছর এখানে হাদিসের শিক্ষা 
দিয়েছেন। 


অন্যান্য কীর্তি 

মাদরাসার পাশে সেখানে তিনি একটি 
খানকাও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মানযিলে 
মাকামাত নামে তাসাউফ সম্পর্কে একটি 
গ্রহ্থ রচনা করেন । তা ছাড়াও ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে ফিকহ-বিষয়ক যেসব বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন সেগুলোর সংকলন নিয়ে 
ফার্সি ভাষায় রচিত নামাযে হক নামে 
একটি কাব্যগ্রন্থের অস্তিতূ পাওয়া যায়। 


খুবই আনন্দিত হয় । অগণিত মানুষ তার 


এ গ্রন্থে ১৮০টি কবিতা নিপিবদ্ধ আছে। 


দরবারে ভিড় জমাতে থাকে। এক 


অনেকে এ গ্রন্থটিকে মাসনবী বনামে হক 


পর্যায়ে তার জনপ্রিয়তা বাদশাহর 
জনপ্রিয়তাকেও অতিক্রম করে। অবস্থা 
বেগতিক দেখে সুলতান গিয়াসউদ্দীন 


জুন”১৯ 


নামে অভিহিত করেছেন। গ্রন্থটি ১৮৮৫ 
খিস্টাব্দে মোম্বাই থেকে এবং ১৯১৩ 
খরিস্টাব্দে কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়। 


ভবনে শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা 
(রহ.)-এর লিখিত পাগুলিপির অস্তিত 
সংরক্ষতি আছে। 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ মতে, 
তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা থেকেই 
উপমহাদেশে প্রথম হাদিসের আনুষ্ঠানিক 
শিক্ষাদান শুরু হয়, শায়খ তাওয়ামা 
এখানে সহীহ আল-খারী, সহীহ মুসলিম 
ও মুসনদে আবু ইয়ালার দরস প্রদান 
করতেন। 
অল্পদিনের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । দুর- 
দূরান্ত থেকে অগণিত শিক্ষার্থীরা তার 
হাদিসের দরসে শরিক হতে থাকে 
সুদূর দিল্লী ও সেরহিন্দ থেকে আসা 
ছাত্ররাও তার শিষ্যত্ত গ্রহণের জন্য 
এখানে হাজির হয়। বহুসংখ্যক হাদিস 
বিশারদ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন 
১৩৪৫ খিস্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক 
ইবনে বতুতা বাংলায় আগমন করেন 
তিনি তার ভ্রমণকাহিনীতে এ 
এতিহাসিক মাদরাসার কথা উল্লেখ 
করেন। 


ইন্তেকাল 

বিখ্যাত হাদিসবিশারদ আবু তাওয়ামা 
(রহ.) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ 
খিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার 
মৃত্যুর পরও বহুদিন এ মাদরাসা চালু 
ছিল। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে 
কালের পরিক্রমায় এক সময় মাদরাসার 
শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এখন সেই 
মাদরাসাটির অস্তিত আর নেই। তবে 
কালের সাক্ষী হিসেবে এঁতিহাসিক 
বিদ্যাপীঠটির কিছু ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। 
১৯৮৪ সালে ইসলামি দার্শনিক ও 
চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী (রহ.) হিন্দুস্তান থেকে 
সোনারগাওয়ে আসেন এবং শায়খ আবু 
তাওয়ামা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার 
ধ্বংসাবশেষ ও বেহাল দশা দেখে অশ্রু 
সংবরণ করতে পারেননি। তিনি এর 
অদূরে ওই এলাকায় শায়খ শরফুদ্দিনের 
স্মতিকে ভাস্মর করে রাখার জন্য 
মাদরাসাতুশ শরফ নামে একটি শিক্ষা 

চালু করে যান। 
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ঠিক 
অব বিিকি 


গালিবের গজল 


আখতার হামিদ খান 


গালিবকে যখন তার কবিতার মধ্যে থেকে মাত্র একটি 
কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হলো, গালিব বললেন, তিনি 
তার গোটা দিওয়ান (কাব্যসমগ্র) মুমিনের এই পঙ্ক্তিটির 
জন্যই পাল্লায় তুলতে পারেন: 

তুম মেরে পাস হোতে হো গ্যয়ে 

যব কোই দুসরা নেহি হোতা 

তুমি আমার সঙ্গেই থাকো, যখন 

আর কেউ থাকে না পাশে 


গালিব প্রধানত দার্শনিক শব্দচয়নের প্রতি আনত ছিলেন 
এবং উর্দু কাব্যকলায় তিনিই প্রথম দার্শনিক কবি হিসেবে 
স্বীকৃত। উর্দু কাব্যসাহিত্য পর্যালোচনায় তিন ধরনের কবির 
উল্লেখ পাই। প্রথম, যারা প্রেম আর সৌন্দর্য প্রকাশে বাগী, 
যেমন- মুমিন, দাগ দেহলভি, হসরত মোহানি, জিগার 
মুরাদাবাদি প্রমুখ । আরেক ধরন দর্শনজাত। তাদের মধ্যে 
গালিব, আসগর গোন্দভি, ফানি বদায়ুনি প্রমুখ ধারা তাদের 
জীবনব্যাপী দর্শনজাত জ্ঞান থেকে পাওয়া জ্ঞানকে কবিতায় 
চিত্রিত করেছেন। শেষোক্ত ধারাটি সরাসরি দার্শনিক, কবি 
ও দার্শনিক । এই ধারায় আছেন আল্লামা ইকবাল, মাওলানা 
রুমি, বেদিল; মির্জা আবদুল কাদির প্রমুখ । যেহেতু দার্শনিক 
কবিরা প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, ফলে তারা সবসময়ই 
নিজেদের প্রকাশের জন্য নতুন-নতুন তরিকার সন্ধান 
করেছেন। ফলে, এতিহ্যিক ভাবধারার দিকে তারা খুব 
হেঁটেছেন 


। 
সন্ত্ান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম হলেও, ধর্মপালন গালিবের 
সয়নি। 
হামকো মালুম হ্যায় জান্নাত কি হকিকৎ লেকিন 
দিল কে খুশ রাখনে কো গালিব ইয়ে খ্যয়াল আচ্ছা হ্যায়। 
আমাদের জানা আছে স্বর্গ বিষয়টা কেমন সেই ভাবনায় 
মনটা খুশি রাখার চেষ্টা করা, খারাপ না। 
গালিব স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, তিনি প্রার্থনা আর 
ধর্মানুরাগের পুরস্কার বিষয়ে সম্যকভাবেই ওয়াকিবহাল; 
কিন্ত এসবের প্রতি অনুগামী নন, নমিত নন। গালিব 
একনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী ছিলেন, 
কেননা তিনি বলছেন, “জো দুই কি বু ভি হোতি তো কাহি 
দো চার হোতা" অর্থাৎ যদি দ্বৈততার ক্ষীণতম ঘ্বাণও পাওয়া 
যেত, তবে তার সঙ্গে মিলন ঘটত কোথাও না কোথাও । 
তার ছিল প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্য বা অহংবোধ, সেইসঙ্গে প্রায়শই 
নিজেকে নিয়ে খামখেয়ালিপনা । 
চির-অবকাশপ্রিয় গালিব ভুগেছেন তার হৃদয়ের অতৃপ্তি 
নিয়ে। ভেতরে ছিল নিগুঢ় নাজুকতা, এক শিরা-ছটফটানো 
অসন্তোষ, যা তার কবিতার ভেতর গভীরভাবে প্রোথিত 
আছে। 
জিন্দেগি আপনি যব ইস শকল্‌ সে গুজরি গালিব 
হম ভি ক্যায়া ইয়াদ করেঙ্গে কি খুদা রাখতে থে 
নিজের জীবন যখন এমনই বিবর্ণ, গালিব, 
কী করে যে ভাবি, একদা আমাতেই ছিল স্রষ্টার বাস? 
গালিব যশ-খ্যাতি পেতে ভালোবাসতেন, রাজসভায় স্বীয় 
উপাধি আর তার অবস্থান উচিয়ে রাখতে চাইতেন । বিষয়টা 


এই পঞ্ুক্তিদুটো বারবার পাঠে পাঠকের ভেতর যে গভীর 


গালিবের প্রেমিকসত্তা আর অহংকারী সত্তার সঙ্গে পুরোপুরি 


প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাতে যে-আবেগ ধরা পড়ে, তা কেবল 
এমন চিত্রিত পঙ্ক্তি প্রকাশের মধ্যে দিয়েই সম্ভব । পঙ্ক্তিটি 
সুলিখিত, যা খুব তরতরিয়ে হতভ্রমণে সমর্থ । এর বহুমাত্রিক 
আবেদনও বর্তমান । 


জুন'১৯ 


অসামঞ্জস্য; কিন্তু বাস্তবে গালিবের এই ওঁদ্ধত্য তার খ্যাতির 
মোহের সঙ্গে মিশে বরং একটা অস্বস্তিকর ব্যক্তিত্ব দাড় 
করায়। কেননা জীবনভর টাকা-কড়ি আর নাম-যশের জন্য 
সংগ্বামে তার অধিকাংশ সময় কেটেছে হতাশায়। যদিও 


-_____ 0 আত্তান্তহীদ ৩৫ 
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জীবনের এই টানাপড়েনের জন্য তিনি কাউকে দোষারোপ 


ঘটে গেল, ওগুলো থেকে ১০-১৫টি কবিতা ছাড়া বাকি 


করেননি, তবু আমাদের এটা ভাবা উচিত নয় যে, একজন 


সবই ছিড়ে ফেলেছি। ওই ১০-১৫টি রেখেছি নিছক নমুনা 


মানুষ হিসেবে তিনি এসবের মধ্যেই দিনগুজরান করতে 
ভালোবাসতেন । 


গালিবের কবিতার মূল্যায়ন 
তার ব্যক্তিত্বের ওপর আলোকপাত করলে দেখা যায়, 
গালিবের কবিতা বেশ শিলাময়, বহু তীর্যক বাক আর আনত 
রেখায় ভরপুর, বহু চুড়া আর সূক্মতম বিন্দুর সমাহার । মীর 
তকি মীর বা মুমিনদের মতো সুবিদিত কবিদের স্বীয় 
কবিতায় স্বনির্মিত ভঙ্গি, বিশিষ্ট শব্দচয়ন আর ভাষাকে 
শাসনে রাখার ক্ষমতা ছিল। অন্যদিকে গালিব শুধু যে নিজ 
জীবন ছেনে কবিতাকে বিচিত্র করে তুলেছেন তা-ই নয়, 
তিনি তার সময়ের বা পূর্বতন কবিদের সৃষ্টি থেকে আহরণও 
করেছেন। কালানুক্রমে গালিবের কবিতাকে চারটি ভাগে 
ভাগ করা যায়ঃ 
€ দুরূহ কাল; প্রায় দুর্বোধ্য আর ব্যাখ্যাতীত পড়িক্তমালা । 
এই ধারার কবিতাগুলোয় “বেদিলে'র কবিতার ছায়া 
এন্তার। গালিব অবশ্য দিওয়ান সংকলন করার সময় এই 
ধারার কবিতাগুলো থেকে বেশ কিছু কবিতা সরিয়ে 
ফেলেছিলেন । 
শব্দকে ভাষার জাদুতে বন্দি করে রচিত পঙিক্তমালা, যা 
খুব গভীর ধারণা বা চিন্তা থেকে উৎসারিত নয়। এই 
পর্যায়ে গালিবের ঝৌক “নাসিকে'র কাব্যভঙ্গির প্রতি । 


হিসেবে ।' বিস্ময়করভাবে, যখন হাফিজের ১২ রচনা পড়ি, 
যেমন ধরুন এই নিচেরটি: 

আমার হৃদয়ে প্রেমের আগুন, বুক ভরে গেছে প্রেয়সীর 
শোকে 

এ ঘরে এমনই আগুন লেগেছে যা পোড়াল গোটা ঘরকে । 
গালিব লিখলেন, 

দিল মেরা সোজ-এ নিহা সে বে মুহবা জল গ্যয়া 

আতিশ-এ খামোশ কে মানিন্দ গোএআ জুল গ্যয়া 

প্রেমের লুকানো তাপ কী নিদারুণ আহা হৃদয় পোড়াল 

যেন ধিকিধিকি জ্বলন্ত আগুন ছাই হয়ে নিভে গেল 

দিল মে যৌক-এ বিস্ত-ও-ইয়াদ-এ ইয়ার তৃক বাকি নেহি 
আগ ইস ঘর মে লাগি এয়সি কি জো থা জুল গ্যয়া 

হৃদয়ে প্রিয়ার স্মৃতি বেঁচে নেই, নেই পরমানন্দের কাঙক্ষা 
পুড়ল এ ঘর এমনতর, কিছুই পেল না রক্ষা 

এই দুটো উদাহরণেই হাফিজের সঙ্গে গালিবের কবিতার 
সাজুয্য ধরা পড়ে। 

১৮২১ থেকে ১৮২৭ খিস্টাব্দ সময়কালে রচিত 
লেখাগুলোয়, গালিব তার উর্দু কবিতা রচনার প্রতি কম 
মনোযোগী ছিলেন; কিন্তু যা-ই লিখেছেন তাতে ফার্সি-প্রভাব 
কমে আসছিল এবং আমরা দেখি একটু-একটু করে 
নাজিরির রচনাভঙ্গি গালিবের রচনায় প্রভাব ফেলছে। 
এক্ষেত্রে কয়েকটি কাল্পনিক অনুধাবন: “প্রেমিক-কবি' এই 


তীরের মতো, ধারালো খঞ্জরের মতো পঙিক্তমালা; 


অভিধাটি পোক্ত হতে থাকে, জীবন বাস্তবতার সন্ধান আর 


কাব্যরসে পরিপূর্ণ; আছে উদ্ভাবন, আছে গভীর ভাবনা 


তার সুন্দর-সাবলীল বর্ণনায় ভরে উঠতে থাকে কবিতা । এই 


আর শব্দচয়নের মুন্শিয়ানা। স্পষ্টতই মীর তকি মীরের 

প্রভাব। 
৪ শেষ পর্বটি বেশ ভাবপূর্ণ আর মানসিক চাঞ্চল্যে ভরপুর, 
যা মাজমুন আর মা-নি আফরি দ্বারা চালিত বা মুমিনের 
রচনার মূলাধার বলা যায়। 
পাশাপাশি গালিবের কাব্যজীবন আমরা পাঁচটি বিশিষ্ট 
সময়কালে ধরতে পারি: 
১৮০৯ থেকে ১৮২১ খিস্টাব্দ সময়কালে রচিত 
লেখাগুলোয়, ফার্সি ভাষা আর তার বহুধাবিসত্বাত 
রচনাকৌশলে গালিবের কবিতা খুবই প্রভাবিত ছিল। এ- 
প্রভাবটি কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধও বটে, কেননা এই সময়কালের 
রচনার প্রকাশভজগিতে উচ্চমাত্রার অতিকথন লক্ষণীয়। 
কাব্যভাবনার কতকটা পলকা ধাচের, যেখানে তার 
চেয়ে নির্মাণকাঠামোই প্রাধান্য পেয়েছে। গালিব নিজেও 
স্বীকার করেছেন: “শুরুর দিকে; বেদিল, শওকত আর 
আসিরের কাব্যভঙ্গি অনুসরণ করে লেখায় স্বচ্ছন্দ ছিলাম । 
১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে, প্রধানত কল্পনাশ্রিত 
কবিতাই লিখে গেছি। এই দশ বছরে, সংখ্যায় প্রচুর লেখা 
হয়ে ওঠে আমার কিন্তু যখন কবিতাবিষয়ক বোঝাপড়াটা 


জুন”১৯ 


সময়কালটি গালিবের কবিতা পরিপক্‌ হয়ে ওঠার । 

১৮২৭ থেকে ১৮৪৭, এই সময়কালেও গালিবের রচনা 
পারস্যমুখী, তবুও এই ২০ বছরেই তার উর্দু কবিতা 
সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে যায় আঙ্গিক আর শৈলীতে। এই 
সময়েই তার বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ গজল রচিত হয়। যার দুটো 
পড্ড্ক্তি 

মিলতি হ্যায় খুয়ে ইয়ার সে নার ইলতিহাব মে 

কাফির হু, গর না মিলতি হো রাহাত আজাব মে 

প্রিয়জনের কণ্ঠ হুবহু শোনায় লকলকে জিভ আগুনের 
আজাবেও যদি না পাই শান্তি ভেবো আমাকেও কাফের 
১৮৪৭ থেকে ১৮৫৭, এই সময়ে গালিব সম্রাট বাহাদুর শাহ 
জাফরের দরবারের সান্নিধ্যে ছিলেন এবং উর্দু রচনার প্রতি 
বিশেষ মনোযোগী হন। এই সময়কালের রচনায় আমরা 
পরিণত ভঙ্গি, সুন্ম শব্দচয়নের মুন্শিয়ানা, রসবোধ, 
জওকের১৫ রচনাভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ কিছু চাতুরীভরা রচনা পাই। 
যে পঙ্ক্তগুলোর মানে বেশ গভীর কিন্তু প্রকাশভঙ্গি সহজ- 
স বর । উদাহরণ ইসেবে: 

বফা ক্যয়সি, কাহা কি ইশৃক, যব শর ফোড়না ঠ্যহরা 

তো ফির, এ্যয় সঙ্গদিল, তেরা হি সঙ্গ-এ আসত্মী কিউ হো 
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আনুগত্য কেমন, প্রেম কী, এ-তো প্রায় মস্তক ফাটানোর 


ধর্মপ্রচারকের নিন্দামন্দ আমার কাটা ঘায়ে লবণ ছিটাল 


মতো ব্যাপার বটেই! হে পাথরপ্রাণের প্রেয়সী তবে আর 
তোমার ব্রিসীমানায় যাওয়া কেন! 


তাকে কেউ করো তো জিজ্ঞেস, কতটা সে আনন্দ পেল? 
আপাতদৃষ্টিতে এটি ধর্মপ্রচারকের প্রতি বিষাদপূর্ণ ভঙ্গিতে 


১৮৫৭ থেকে ১৮৬৮, এই সময়কালেও পূর্বেকার 


সাদাসিধে অভিযোগ, কিন্তু গালিবের পড়িক্ততে সাদাসিধে 


রচনাগুলোর সাবলীল ভঙ্গি চলমান থেকেছে এবং তার সঙ্গে 
সজাগ, ক্ষিপ্র বোধের তীব্র প্রকাশ যুক্ত হতে দেখি। 
ততদিনে তার কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করলেও বয়স তাকে 


বলে কিছু নেই আসলে । তিনি লিখলেন “শোর”, হট্টগোল বা 
চিৎকার বোঝাতে, কিন্তু “শোরে'র অন্য মানে কিন্তু নুনও, যা 
গালিবের রচনার অতিসুক্ম ভাবকে সত্যতা দান করে। নুন 


কাবু করে ফেলেছে, তার সেই অনন্য অনুভবগুলো কিছুটা 


আর ক্ষতের মধ্যেকার যোগাযোগটা এখানে দারুণভাবে 


মিইয়ে আসতে শুরু করেছে । গালিব আরো বেশি শব্দচয়নে 
আগ্রহী হলেন, প্রকাশে আরো নমিত হলেন। 

হাজারৌ খাহিশে এ্য়সে কে হর খাহিশপে দম নিকলে 
বহত নিরেে মেরে আরমী লেকিন ফিরভি কম নিরে 

হাজারো বাসনা হৃদয়-গভীরে, যার প্রতিটিই প্রাণহরা 

যদিও মিটেছে অনেক বাসনা, রয়ে গেছে কত অধরা 


রচনাশৈলীর অনন্যতা 
প্রত্যেক কবির রচনাতেই কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে যা 
তাকে অন্যদের রচনা থেকে বিশিষ্ট করে তোলে আর 
গালিবের রচনাও তার অন্যথা নয়। আমরা তার কাব্যকে 
নয়টি ভিন্ন-ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে খুজে পেতে পারি। গালিবের 
রচনাশৈলী খুব সহজেই চেনা যায় এবং বস্তত যা সব কবির 
চেয়ে শ্রদ্ধাহ্য । আশ্র্যজনকভাবে, এই বিষয়ে তিনি সম্যক 
অবগত ছিলেন, যা বারবার বিধৃত করেছেন কবিতায়: 
হ্যায় অউর ভি দুনিয়া মে সুখনবর বহত আচ্ছে 
ক্যহতে হ্যায় কি গালিব কা হ্যায় আন্দাজ-এ বায়ী অউর 

ত আরো অনেক বাণী কবি রয়েছেন 
কিন্তু শুনেছি গালিবের কবিতা না কি অন্য মাত্রার 
আদায়ে খবাস সে গালিব হুয়া হ্যায় মুখতসর 
সালায়ে আ-ম হ্যায় ইয়ারা-এ নুক্তা দা কে লিয়ে 
কী অনন্য ঢঙে গালিব গেয়েছে তার পত্ভিক্তমালা 
ওহে নিন্দুকের দল এ-ই আমার সহজ কথা 
ইয়ে মাসায়িল-এ তাসাউফ ইয়ে তেরা বায় গালিব 
তুঝে হাম ওলি সামাঝতে জো না বাদাখবার হোতা 
এমন মরমিয়া বাণী আর তোমার মহিমান্বিত বয়ান 
যদি না মদ্যপ হতে তোমায় গালিব পীর মানতাম 
আমরা যাকে গালিবের রচনার ভঙ্গি বা অনন্য শৈলী বলি তা 
আসলে অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যমপ্তিত; বিশেষ করে উপমা আর 
রূপকের আবিষ্কার, শব্দ আর কল্পনার উপস্থাপনা । এমনকি 
বহু ব্যবহারে জীর্ণ বিষয়গুলোও যখন গালিব পুনরায় 
উপস্থাপন করেন তখন তা পাঠে খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। 
গালিবের পঞ্ুক্তি এতটাই শক্তিশালী । দেখার চোখটাকে 
ছড়িয়ে দিয়ে গভীরে প্রোথিত করে, যে কেউ এর থেকে 
খুঁড়ে তুলতে পারবে, ধারণ করতে পারবে । ফলে গালিবের 
রচনা তীক্ষ মনোসংযোগের দাবি রাখে । যেমন ধরুন: 
শোর-এ পান্দ-এ নাসিহ্‌ নে জখম পর নমক ছিড়কা 
আপ সে কো-ই পুছে: তুম নে ক্যায়া মাজা পায়া 


জুন'১৯ 


বিধত হয়েছে। 

লবের রচনার সৃজনশীল ধরনটি নানা চিন্তা আর কল্পনার 
দিকে ঠেলে দেয় । যেমন- 

লাগ হো তো উস কো হাম সামঝে লাগাও 

যব না হো কুছ ভি তো ধোকা খায়ে ক্যায়া 

শত্রুতা, যদি থাকেও বা, আমি তাকে প্রেমজ্ঞান করি 
কিন্ত যদি না থাকে অনুভব, কী করে নিজেকে প্রতারণা 
করি? 

নাথা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা 
ডুবৌয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যায় তো ক্যায়া 
হোতা 

যখন আর কিছুই ছিল না তখন অষ্টা ছিল, যদি কিছু 

না-ও থাকত স্রষ্টা থাকত 

আমি ছিলাম বলেই ডোবাতে পারলে, যদি না থাকতাম 

তবে কী করে পারতে? 
বস্‌ কি দুশবার হ্যায় হর কাম কা আসী হোনা 
আদমি কো ভি মায়াসার নেহি ইনসা হোনা 

কোনো কিছু ঠিকঠাক হয়ে ওঠা যেমন দুঃসাধ্য 

মানুষের মানবিক হয়ে ওঠাও কখনো অসাধ্য 

গালিবের সৃজনশীল রচনার শবগুচ্ছ নতুন নির্মিত ভাষা 
দেয়, বহু একত্র করে, বহু ব্যবহৃত শব্দের 
নতুন ব্যবহার দেখায়। নতুন-নতুন উপমা আর রূপকের 
ব্যবহার গালিবের রচনাকে সমধিক জনপ্রিয় করেছে, যদিও 
পূর্বেকার কবিরা মুন্শিয়ানার সঙ্গে এর সামান্যতমই ব্যবহার 
করতে পেরেছেন। 

হ্যায় জবল আমদা অযজা আফিনিশ কে তামাম 

ম্যহর-এ গারদু হ্যায় চারাগ-এ ধঁহগুজার-এ বাদ ইয়ী 
পূর্বধারণা থেকে অপপ্রিয়মাণ হওয়াতেই থাকে প্রকৃতির 
সমস্ত শক্তি 

ঝঞ্চাক্ষুবধ পথ যেমন মুছে দিয়ে যায়, সূর্য যেমন আলো 
জেলে রয় পথে পথে 

গ্বম-এ হস্তি কা আসাদ কিস সে হো জুয মার্গ ইলাজ 
শম্মা হর রঙ্গ মে জবলতি হ্যায় শ্যহর হোতে তক 

মৃত্যু ছাড়া হে আসাদ আর কীসেই বা দুঃখভরা জীবনের 
পরিত্রাণ মেলে 

অহর্নিশি মোম জ্বলে যায়, তাকে পুড়ে যেতে হয় ভোর 
অবধি হেসেখেলে 


7.7. আত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


দম লিয়া থা না কিয়ামত নে হানুয 

ফির তেরা ওঅক্ত-এ সফর ইয়াদ আয়া 

হাফ ছেড়ে বাচার মুহূর্তে প্রলয়ক্ষণের কথা মনে পড়েনি 
অথচ এখন যাওয়ার পথে মনে পড়ল 

এমনকি খুব সাদাসিধে ভাবনাও কী সমৃদ্ধ সৃজনশীলতার 
পথে নিয়ে যান তিনি: 

বুঁ-এ গুল, নালায়ে দিল, দুঁদ-এ চিরাগ-এ ম্যহফিল 

জো তেরি বাজম সে নিকলা সো পরেশী নিকলা 

তোমারই মৌতাতে ফুলের সুবাস, কান্নাভেজা হৃদয় আর 
ধোয়াধূসর বাতি 

তোমাকে যে ছেড়ে এসেছে ওখানে, সে এসেছে পরিশ্রান্ত 
কঠিন-প্রিয় 

অন্য কবিদের রচনা থেকে গালিবের রচনাকে আলাদা করে 
যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য, তার কাব্যে প্রেমবিষয়ক চিন্তার দুরূহ 
প্রকাশ যা প্রায়সময়ই বুঝে ওঠা মুশকিলের। ধরা যাক, 
“আলিফ বর্ণটি দিয়ে ধাতব আয়নার রংচটা প্রলেপ 
(ক্ষেত্রবিশেষে সরলরেখাও!) আর গলাবন্ধের পিঁটের 
মধ্যেকার সাযুজ্য এমনতো ধারার মাত্র একটি উদাহরণ । 
তার শৈলী আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোনো এক হাকিম 
মুনাক্কইয়ের শঠতাপ্রসূত “রাসায়নিক চন্দ্র' তৈরির প্রতারণার 
কথা; গলায় আটানো “কুমরি'র ধাতব মালার সঙ্গে বাগিচার 
দরজায় আটা খিলের তুলনা; পিঠে হরিণের চিরলচোখের 
পাপড়ির আঁচড় নিয়ে স্ন্ধপদহীন শরীরে আদিম প্রান্তরে 
ছুটে চলা; এই ভেবে যে, আজকের রাতটা নিকষ কালো 
কেননা আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটাহেতু চাদের দৃষ্টি 
উর্ধ্বপানে নিবদ্ধ। ধাতব আয়নায় মরিচার ছোপের উল্লেখ 
করতে গিয়ে “চঞ্চল তোতাপাখি*র বর্ণনা আর এই ঘোষণা 
জারি করা যে, ওই তোতাকে কথা বলা শেখাতে ব্যস্ত বিধায় 
প্রেমিকের প্রতি দয়িতার হিংসা জাগে । প্রাচীন ফার্সি ভাষা 
ব্যবহারের প্রচলন যেমন “হাতের চেটো*, “ঘোষণাপত্র” এবং 
“আস্তিনে বাধা হৃদয়* কারুকার্ষময় পানপাত্রে রাখা মদ 
একঘেয়ে সময়ে নিজেকেই আচড়ে-খামচে চলা; বন্যার 
জলে তৈরি হওয়া ফেনারাশিতে ঘরের জানালা অবরুদ্ধ হয়ে 
ওঠা, গালিবের পাঠকদের জন্য এসবই খুচরো কিছু নমুনা, 
যার মাধ্যমে গালিব পাঠকের পাঠাভ্যাসে ভীষণ অস্বস্তি 
জাগিয়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে একটা আয়রনি, গালিব 
নিজেই বন্ধুদের প্রতি লেখা বেশ কিছু চিঠিতে স্বীয় 
কাব্যসৃষ্টিকে পরিশ্ুদ্ধকরণের কথা বলেছেন, আর এই কথা 


ইঙ্গিতধ্মী 

একটা পড্ক্ততে যা বলা আছে তার নিহিতার্থ অনুমান ও 
হৃদয়ঙ্গম করতে, এমনকি এর বাইরেও ভাবনার জগৎ 
আঁকতে পাঠককে বাধ্য করার যে শিল্প, তা গালিব বেশ রপ্ত 
করতে পেরেছিলেন আর এদিক থেকে তিনি অন্যদের 
ছাড়িয়ে গেছেন নিশ্চিতভাবেই । স্পষ্টতই এটি মা-নি 
আফরির বিসত্মাত ভুবনেরই সাক্ষ্য । যেমন ধরুন, যখন বলা 
হচ্ছে, “কী এমন বিষণ্ণতা আছে মরুভূমিকে দেখার 
ভেতর, আমি আমার গৃহের কথাই ভাবি*,১৬ পাঠক 
নিশ্চিতভাবেই ভাববেন যে, মরু লীন হয়ে আছে গৃহে অথবা 
ঘরটাই লীন হয়েছে মরূতে আর এই ভাবনাটাই কেমন 
বিষণ্ণময়। সম্ভবত সর্বাধিক স্বীকৃত ইঙ্গিতবাহী পঙ্িক্রটি 
এরকম: 

আয়না দেখ আপনা সা মুহ লে কে রহ গ্যয়া 

সাহিব কো দিল না দেনে পে কিৎনা গুরুর থা 

আয়নায় তাকিয়ে, মুখচ্ছবিই তোমায় লজ্জায় ফেলে দিলো 
হৃদয় হারাবে না বলে তোমার না ভীষণ দেমাক ছিল! 

গালিব এখানে নার্সিসজমের চর্চা করেছেন, যেখানে 
প্রিয়তমা, স্বীয় সৌন্দর্যে মোহমুগ্ধ, নিজেই নিজের প্রেমে 
পড়ে মন সঁপে দিয়েছে নিজেকেই। তারপর, তার 
আত্মতৃপ্তির অহমিকা বিষয়ে বোধোদয় ঘটে তখন, যখন 
প্রেমিকপ্রবরটি তার কাছে প্রেম প্রার্থনা করে। গালিবের 
রচনায় বিধত এমন অজস্র ইঙ্গিতপূর্ণ পঙ্িক্ত, যা হৃদয়ঙ্গম 
করার জন্যে ঝানু পাঠককে বারংবার পাঠে আগ্রহী করে 
পঙিক্ততে ছড়ানো এই যে ঘনীভূত ভাবনা তা গালিবের 
চিন্তাশেলী আর তার অদ্বৈতবাদের প্রতি বিশ্বাসকেই 
সম্পর্কিত করে । গালিবকে বিশদে জানতে হলে, তার গোটা 
ব্যক্তিতু সম্বন্ধে জানা জরুরি । উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত দুঃখ- 
দুর্দশী সয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু গালিব আসলে শুভবাদীই 
তার জনপ্রিয় পত়্িক্ত, “আমি তার কাছ থেকে বিশ্বস্ততা আশা 
করি, যে কি-না জানেই না বিশ্বাস কী ধন'১৭। আমরা এই 
পড়িক্তটি এভাবেও না হয় পড়ে দেখি, “তার থেকে আমি 
পেতে চাই আনুগত্য, যদিও সে এখনো জেনে উঠতে 
পারেনি প্রতিশ্রম়তি কেমন করে দিতে হয় ।” নিহিতার্থ এই, 
প্রিয়তম এখনো এতটাই তরুণ, অপাপবিদ্ধ আর অনভিজ্ঞও 
বটে, যে ভালোবাসার কাঠগড়ায় সে এমন কোনো প্রমাণই 
হাজির করতে পারল না, যাতে হাকিমরূপী প্রেমিক 


বা ব্যাখ্যাটিরও র করা বেশ দুরহ। নিজেকে 


কিছুমাত্রও তার প্রতি সদয় হয়। ইত্যাকার বিষয়ে যেদিন 


প্রকাশের জন্য গালিব এমন কঠিন পথ বেছে নিলেন কেন? 


বুঝদারের মতন বিকশিত হয়ে উঠবে, সেদিনই সে তার 


ফিরে যাই গালিবের স্বকীয়তার কথায়, যেখানে তিনি 
কোনো নির্দিষ্ট শৈলীতে আটকে পড়াটাকে অস্বীকার 
করেছেন। 

যা-ই হোক, তার এই শৈলী, পাঠকদের বুঝে নেওয়ার 
স্বকীয় ক্ষমতা আর বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষারই এক অনন্য কৃষ্টি 


জুন'১৯ 


প্রেমের চৌহদ্দিটা ঠিকই বাড়িয়ে দেবে প্রিয়তমের প্রতি । 
এই ইঙ্গিতে, গালিব আরেকটি উপাদানও সামনে টেনে 
আনলেন আত্মপ্রবঞ্না, প্রগলভতা আর মিথ্যা আশার 
ফুলঝুরি আর এই ধাচের প্রবণতা গালিবের কাব্যভাবনায় 
আকছার উল্লেখ হয়েছে। 


4:00 আত্তান্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য।-|সং।স্কূ।তি 


গাথামালার মালি 
শে'র মূলত দুই পঙ্ক্তর সমষ্টি, যা নিজেই একটি সম্পূর্ণ 


কৌতুকমিশ্রিত তার রচনা, যেটাই হোক, ভঙ্গিটা তিনি তার 
মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, হজরত 


ভাবপ্রকাশে সমর্থ, যার সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পড্ক্তর 
সাযুজ্য না থাকলেও চলে। এটি সর্বতো-ভাবনার পূর্ণাঙ্গ 
প্রকাশ। সর্বোৎকৃষ্ট গজল রচনায় গালিবের অসামান্য 
দক্ষতায় চমত্কৃত হওয়ার কিছুই নেই, কারণ দার্শনিক 
ভাবনাগ্তলো এক-একটা গল্পে পুরে দিয়ে একটা গজল 
রচনার দ্বন্দমুখর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন গালিব, ঘটনা 
পরম্পরাকে ধরেছেন মাত্র দুটো পঙ্ভিক্ততে ভাবীকথনের 
অখ-তায়। তিনি নিজেই লিখেছেন, “আমার পড়িক্ততে 
যেসব শব্দ ঠাই গেড়েছে, 

ভেবে নাও ওসব আসলে জাদুময় গুপ্তধন ।” বস্তুত, এমন 
অনেক শব্দই আছে যার একটিকে ব্যাখ্যা করতে খরচ হবে 
হাজারটা শব্দ। দুটো বুলবুলি যে পঙ়িক্ততে কথা বলছে, 
ধরুন সেটার কথাই বলি, একটা ধরা পাখি খাচার ভেতর, 
আরেকটা ছাড়া পাখি উড়ে এসে ডালে বসে আছে। “খাঁচায় 
থাকা আমাকে বাগিচার গল্প শোনাতে সংকোচ করো না বন্ধু, 
কুলায় যে বাজ আছড়ে পড়েছিল গতকাল তা আমার কুলা 
ভাবছো কেন?', চরম বিষাদভরা সাজানো পঞ্ক্তি: আত্ম- 
প্রবঞ্ঞনা, অসহায়ত্ব আর বন্ধুতা সব এসে মিশেছে যাতে 
যে কেউ চাইলেই যে কোনো পঙ্ক্তর ভিন্ন মানে ভাবতে 
পারেন, ভিন্ন দৃশ্যকল্পে সাজাতে পারেন, বহু চরিত্রে, নানা 
গল্পেই' একে আঁকতে পারেন। আরেকটা পঙ্ক্তি এরকম: 


খিজিরের (অমরতৃ দাবি করার জন্য বিখ্যাত) অমরতেের 
প্রতি স্বীয় নৈবেদ্য অর্পণ করতে গিয়ে তিনি যে হাস্যরসে 
ডুবেছেন, সেটি প্রণিধানযোগ্য । তার নৈবেদ্যর ফুটিফাটা 
অংশও যেন বিফলে না যায় সেজন্য মাতম করেছেন। এই 
পঙ্িক্টিতে গালিবের অঢেল চাতুরীভরা উক্তিই কেবল নয়, 
জড়িয়ে আছে প্রেমাস্পদের কথকতা, অন্যদিকে ্রষ্টার সঙ্গে 
তার অন্তরঙ্গ আলাপন। “যতটা অসম্মানই সে আমাকে 
করুক, আমি তা গ্রহণ করব হাসিমুখে, ওর ঘরের দ্বাররক্ষী 
আমার চিরচেনা বন্ধু হয়ে উঠেছে যে*, এখানে, পর্যদুস্ত হয়ে 
ওঠার এক সম্পূর্ণ চিত্র ধরা পড়ে, যাতে দেখা যায়, কৰি 
গালিব প্রেয়সীকে পাওয়ার আশায় ঘুরেফিরে মরছেন আর 
এরই ফাকে তিনি ওই প্রিয়ার বাড়ির দ্বাররক্ষীর বন্ধুস্থানীয় 
হয়ে উঠেছেন। অন্য আরেক পড়িক্ততে তিনি বলছেন, 
“শোধ নেব এই পরীর মতো সুন্দরীদের ওপর, খোদার 
কৃপায়, ওরা যদি স্বর্ণে হুর হয়ে আসে", মত্র্ সুন্দরীদের 
বাগে আনতে না পেরে, ওদেরকে স্বর্ণে গিয়ে হলেও বাগে 
পাওয়ার আশা করছেন কবি । শুনে মনে হয়, স্বর্গবাস তার 
জন্য প্রায় নিশ্চিতই (আদতে তার কৃতকর্ম কিন্ত সেরকম 
কোনো আভাস দেয় না)। অন্যত্র, গালিব বলেছেন যে, 
প্রিয়ার সান্ধ্য পাওয়ার পথে তিনি যতটুকু হাটতে চেয়েছেন 


“যখন, যদি কখনো, পানপাত্র উঠে আসে হাতে, অবাক 
হওয়ার কিছু নেই যদি সাকি পানীয়র সঙ্গে কিছু মিশিয়ে 
দেয়ও বা।' কবি এখানে পানপাত্রের জন্য অপেক্ষারত, 
যেমন তিনি বরাবরই থাকেন । আজ, যা-ই হোক, বিষয়টা 
কেমন ভিন্ন খাতে বইছে, পানপাত্র তার প্রেমিকের সঙ্গে 
ছলনারত। ফলে সন্দিদ্ধ প্রেমিক ভাবতে বসেছে, তবে কি 
সুরায় আজ গরল মিশিয়ে দিয়েছে প্রেমিকা, যা তাকে চরম 
একাকিতেের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? অথবা এ-ও হতে পারে 
যে, আজকের পানীয় একটু কড়া মেজাজের যা অন্যদের 
চেখে দেখা দূর-অস্ত। সুরা এখানে দয়ার্্র প্রেমিকারূপেই 
বিধত। এর মানে কি এই যে, 

সুরা-প্রেয়সী আসলে কবির পরীক্ষা নিচ্ছে? 


গালিবের কবিতার ভঙ্গি প্রসঙ্গে আমরা তার অদ্ভিতীয়তা বা 
অনন্যতার কথা বলি। কিন্তু “অনন্যতা, আসলে কী? 
গালিবের কবিতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতোই, কাব্যে 
রসবোধের সঞ্চার অন্যান্য কবি এবং সমসাময়িকদের রচনা 
থেকে একদমই আলাদা । যদিও কাব্যে রসবোধের চমৎকার 
ব্যবহার করেছেন এমন কবি উর্দু সাহিত্যাকাশে দুর্লভ নন, 
কিন্ত গালিব ছিলেন “কবি-সুরসিক', “রসিক-কবি' নন 
কখনো তিনি বিদ্রপাত্সক, চতুর, রসিক, কখনো বা সূক্ষ্ম 


জুন'১৯ 


বরং তারচেয়ে কমই সেই আকুতি শব্দে-বর্ণে ধরতে 
পেরেছেন। তারপর পরিবেশনকারীর কাছে জানতে চাইলেন 
স্বর্ণের সুরার কথা, আমোদে ভাসলেন, কেননা 
পরিবেশনকারী না জানে নিজে চেখে দেখতে, না পারে 
অন্যকে তৃপ্তি এনে দিতে । আরেকটা পঙ্ুক্তি এরকম, “যদি 
তুমি (প্রিয়তমা) নগরে অবস্থান করো তাহলে আর কীসের 
ভাবনা/আমরা বরং বাজার থেকে আরো কিছু হৃদয় কিনে 
নিয়ে আসি", কী দুর্ঘট পাকলো! প্রিয়তমা যখন নগরের 
পথে-পথে হেঁটে বেড়ায়, প্রেমিকের দল ভয়ে মরে, পাছে 
তাদের হৃদয় এমনকি প্রাণও যদি চলে যায়? সুতরাং তারা 
নিজেদের বিক্রির জন্য বাজারে গিয়ে দীড়ায়, যাতে করে 
দ্রয়তই দরপতন ঘটতে পারে আর ওটি ঘটলেই তো 
খুশি করা যাবে । গালিবের চতুরতা শিখর ছৌয় যখন তিনি 
বলেন, “ঠিক আছে, চুমু দিও না, তারচে” বরং একটু 
কটাক্ষই করো । চুমু দেওয়ার মতো ঠোঁট তোমার না থাকতে 
পারে; কিন্তু কণ্ঠ তো আছে", “দেখা যাক ওই প্রতিমার কাছ 
থেকে কতটা সুবিধা আদায় করা যায়, এক ব্রাক্মণের কাছে 
শুনেছি এ-বছর নাকি দারুণ ফসল ফলবে' প্রতিমা, হিন্দু 
ব্রাহ্ণ আর পঞ্জিকার অনুমানশক্তি-গালিবের কবিতা 
এসবেরই চমৎকার সহাবস্থান । 


4:00 আজ্তার্তহীদ ৩৯ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


ছলনার খেলা 

শব্দের আড়ালে ওত পেতে থাকা কৌশলী ভাবনায় গালিবের 
চেয়ে আর কে সিদ্ধহস্ত! “আমার মৃত্যুর পর কে আর এমন 
উচ্চ- মদকে হজম করতে পারবে?/আমার মৃত্যুর পর 
শুঁড়িখানার পরিচারক বারবার ডেকে ফিরবে", দুধরনের মানে 
হতে পারে পঙিক্টির, প্রথমত, আমার মৃত্যুর পর এমন 
কড়া মেজাজের মদের খরিদ্দার পাওয়া দুক্ধর, আর 
পরিচারক খদ্দেরের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরবে । অন্য মানেটা 
এরকম, পরিচারক খদেরের আশায় থেকে-থেকে হতাশাগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে নিজেকেই শোনাচ্ছে কথাকটি । সম্ভবত, গালিবের 
কবিতা মানবচরিত্র প্রকাশের সবচেয়ে উডভাবনী ক্ষমতার 
প্রাণবন্ত উদাহরণ। এমনকি পরিচারকটি যখন হতাশাবৃত 
হয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলছে, যেমনটা আমরা নিজেরাও 
করে থাকি প্রায়ই । “কী করে প্রতিমার দিক থেকে মুখ 
ফিরিয়ে বাচি, আমার বিশ্বাস কি আমারও প্রিয় নয়?', একটা 
আমার আস্থা, কাজেই আমার জীবন আমার কাছে প্রিয় নয় । 
অন্য মানে, আমি যদি নিজেকেই ভালো না বাসি তাহলে 
তো সে (প্রিয়তমা) আমার বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করবে, আমার 
কাছে জীবনের চেয়ে বিশ্বাসের মূল্য অনেক বেশি । “আমার 
প্রতি তার (প্রেমিকার) দেওয়া প্রতিশ্রয্তির কথা যখন মনে 
করিয়ে দিতে চাইলাম/সে হেসে বললো, হলফ করে বলছি 
অমি ভুলিনি', একরকম মানে হতে পারে, যে, সত্যিই 
প্রতিশ্রয়তির কথা তার মনে আছে। অন্যটা সম্পূর্ণ এর 
বিপরীত। 


হৃদয় হরণকারী 

গালিব পাঠকের হৃদয় হরণে সফল ছিলেন। “সমুদ্বে মিশে 
যাবে বিন্দু বিন্দু জলের বিলাসিতা/কষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে হয়ে 
পড়ছি সর্বংসহা”, গালিব তা-ই বলেছেন যা আমাদের 
হৃদয়ে-ভাবনায় ঘটে চলে । “তাকাও ওই সুন্দর কথামালার 
দিকে, সে যা-ই বললো/আমি বুঝলাম যে একথা তো 
আমারও কথা”, “মৃত্যু ছাড়া এই ব্যথার উপশম আর কী 
করে হবে? মোম সে তো পুড়েই যাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত । 
কাব্যনগরে, মানুষ যা খুঁজছে তা ভিন্ন-ভিন্ন পড়িক্তর হাত 
ধ'রে ভিনন-ভিন্ন মানুষের কাছে পৌছে গেছে। প্রেমিক থেকে 
ভাবুক, সকলেই সমান আশ্রহে তাদের উদ্দিষ্ট খুঁজে পান, 
আর সকলেই হৃদয় খুইয়ে বসেন গালিবের কবিতায় । 


প্রিয় শব্দাবলি 

গালিব ছিলেন “বেদিলে*র রচনা দ্বারা অসম্ভব অনুপ্রাণিত। 
বেদিলের শব্দভাার বড় প্রিয় ছিল গালিবের। গালিব যখন 
থেকে আকছার ওই শব্দগুলো ব্যবহার করতে শুরু করলেন, 
দেখা গেল ওই শব্দগুলোকে ঘিরেই ভিন্ন একটা কাব্যভঙ্গি 
দাড়িয়ে গেল। উদাহরণস্বরূপ ধাতুর গিল্টি করা আয়নার 


জুন'১৯ 


উল্লেখটাই ধরি। এই আয়নার কাঠামো গিল্টি করা লোহার 
পাতে তৈরি, হয়তো তাতে বর্ধার জোলো হাওয়ায় বাদামি 
ছোপের মরিচা লাগতে পারে, তবুও গিল্টি করার সময় 
পাতের প্রান্তভাগে কিন্ত ওজ্বল্যের কমতি থাকে না। গালিব 
সেটা বোঝাতে ব্যবহার করলেন “জওহর', মানে উজ্জ্বল, 
চকচকে বা তলোয়ারের ধারালো প্রান্তভাগ। এরকম 
শব্দগুলোয়, গালিব নানা ঘোরানো-প্টাচানো শব্দার্থের 
সমাবেশ ঘটিয়েছেন। স্বীয় কান্নাকে তিনি চিত্রায়িত করলেন 
এমন পয়্াবনের সঙ্গে যা তার ঘরদোর সব ডুবিয়ে দিতে, 
ধ্বংস করে দিতে পারে; তুলোর মতো ফেনাভ ঢলের জল 
তার কাছে মোহন বশীকরণ যেন। আলোর ঠিকরে ওঠাকে 
তিনি ভালোবাসতেন, একটা পড়িক্ততে তিনি “ক্ষিতমজুরের 
উদয়াস্ত শ্রমে সেই আলো খুঁজে পান। সেটা এজন্যে যে, 
যদি একজন চাষা কঠোর পরিশ্রম না করে তবে পর্যাপ্ত 
ফসল ফলবে না, আর তা না হলে তো ঘরেও সলতে জীলবে 
না। অন্যভাবেও ভাবা যায়, যখন মাড়াইকলে শস্যাদি 
মাড়াই হতে থাকে তখন সেই মাড়াইকল থেকেও এমন 
বিদুচ্ছটার বিচ্ছুরণ হয় । 


বাস্তবতার অভিক্ষিপ 

কল্পনাবিলাস এবং বাস্তববাদ, দুটো ধারাই হাত ধরাধরি 
করে পাশাপাশি চলেছে গাঁলিবের রচনায়। মানবমনের 
বিচিত্র অন্ষিসন্ধি তিনি খুব ভালো করে পাঠ করতে 
পেরেছিলেন, যা এই পত্িক্তটি পাঠে হদয়ঙ্গম করা যায়। 
যখন তিনি বলেন, “প্রিয়তমা এসেছে ঘরে, আমি একবার 
আমার প্রিয়তমার মুখের দিকে তাকাই আরেকবার ঘরটার 
দিকে ।' অন্যত্র বলছেন, “তাকে দেখেই সতেজতা ফিরে 
এলো মনে/তাতে সে ভাবলো যে আমার অসুখ হয়তো 
সেরে গেছে।' আরেকটি সমধিক পরিচিত পড়িক্ত, “প্রেম 
এমনই এক ক্ফুলিঙ্গ যা সহজে জলে ওঠে না আর একবার 
জ্বলে উঠলে তাকে নেভানো দায়” প্রকৃত প্রেমিকের দ্বারাই 
সম্ভব এমন করে ভাবা । এক অর্থে, গালিব তার 
প্রিয়তমাকেই বলছেন, যে, তাকে (গালিব) ধ্বংস করে 
দেওয়ার জন্য তিনি প্রেয়সীকে দোষী সাব্যস্ত করছেন না 
কারণ এমন ভাবনা একজন প্রেমিকের পক্ষে শোভা পায় না, 
কারণ এই কষ্টের পেছনে তার স্বীয় কৃতকর্মই দায়ী। ষ্টার 
কাছে ভিখ মেগেছেন তিনি যেন “আরো একটি হৃদয় তাকে 
দেওয়া হয় কারণ একটিমাত্র হৃদয়ে সমস্ত দুঃখভার সইবার 
মতো ক্ষমতা কোথায়!'২৯ দুঃখজর্জর জীবনের জন্য তিনি 
কিন্ত কোনো নালিশ করেননি, শুধু চেয়েছেন সেসব সামলে 
চলার শক্তি। 

ঈর্ধাপরায়ণ 

“ঈর্ষাভাব' যে-কোনো ভাষার পদ্যের একটি চালু বিষয়বস্ত্ত, 
যা গালিবও ব্যবহার করেছেন, তবে স্বভাবসুলভ ভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গিতে । যখন তিনি শুনলেন তার প্রেমিকা তারই এক 
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শক্রর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে, তিনি হাসলেন, বললেন, “তার 
পক্ষে কারো প্রতি দয়াপরবশ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব । 
এমন প্রিয়তমার প্রতি কামনা পোষণ করার জন্য তিনি তার 
শত্রুকে ভতর্সনা করলেন আর হিংসা (ঠিক ঈর্ধা বলা যায় না) 
অনুভব করলেন পত্রবাহকের প্রতি, কেননা তার সঙ্গে যে 
প্রিয়তমার সাক্ষাৎ ঘটেছে! প্রিয়তমা যদি শত্রুতাবশত তার 
সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়েও যায় (শত্রুর প্রতিও আপনার 
ভালোবাসা থাকতে পারে), তারপরও তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী 
প্রিয়তমা যদি গলায় একটা হারও পরে তবে সেই হারের 
প্রতিও তার দারুণ ঈর্ধা। আরেক প্রসঙ্গে, তিনি কোথায় 
চলেছেন বা পথ ভুলে গিয়ে পথের দিশা খুঁজছেন কি না, 
সে-বিষয়ে কাউকে জানাতেও তার ভয়। ভয় এই, যদি 


প্রযোজ্য সকলের অনুভূতিরই প্রকাশ, ফলে তার কবিতা 
থেকে আমরা এমন কিছু না কিছু পেয়েই থাকি, যা 
আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে । “যদিও যন্ত্রণা জীবন-সংহারী 
হয়ে গেছে; ভালোবাসার জন্য কোনো দুঃখও যখন নেই, 
তবে বেঁচে থেকে কষ্ট-যাপনই হোক ।? 


দর্শন 

তিনি দার্শনিক কবি। যখনই কোনো কৌশল, উপমা বা 
তুল্যমূল্যের বিচারে গেছেন, স্বীয় দর্শনকে ভুলে যাননি 
একবিন্দুও। প্রশ্ন রেখেছেন, যদি গনগনে সূুর্যালোকের তলায় 
ভন্মীভূত হওয়াই নিয়তি তাহলে কেন অ্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি 
করলেন? প্রায় সবকিছুকেই একটা দার্শনিক ছাচে ফেলে 


অন্যরা তাকে অনুসরণ করে-করে প্রিয়ার বাড়ির হদিস 


ভাবতেন তিনি। স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে মানুষের 


পেয়ে যায়! প্রেমিকপ্রবরটি তোতাপাখিকে বুলি শেখাচ্ছে 
ভেবে প্রেমিকাটি ঈর্ধায় ভুগছে, গালিবের এমন ভাবনা সমস্ত 


যে নিরন্তর লড়াই সেটা তাকে ভীষণ উদ্িগ্ন করত । মানুষকে 
সৃষ্টি করে, পরে তাকে এমন দুর্মর কষ্টের মধ্যে নিপতিত 


সৃজনশীল অতিরঞ্জনকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়, কেননা বসৃত্তত 


করার জন্যে, খোদ মানবসৃষ্টির প্রযোজ্যতা নিয়েই তিনি প্রশ্ন 


প্রেমিকটি মরচে ধরা আয়নার ভেতর দৃষ্টি নিক্ষিপ করছে 
অথচ প্রেমিকাটি ভুলে ভেবে নিচ্ছে যে, পাখিটির বুলি 
ফোটানোর প্রাণান্ত চেষ্টা চলছে। এখানে, প্রেমিকা মরিয়া 
হয়ে চাইছে যে-প্রেমিকটি কেবল তাকেই আরাধনা করবে, 
অন্য কিছু নয়। গালিব এমন এক পুড়তে থাকা ঈর্ধাপরায়ণ 
মোমের কথা বলেছেন যে চায় তাকে ঘিরে থাকা কাচের 
ঘেরাটোপটি যেন সরিয়ে নেওয়া হয়, যেমনটি সে চায় তীর 
প্রেমিকার মুখাবয়ব থেকে অবগ্ষ্ঠনটিও সরিয়ে ফেলা 
হোক। কখনো-কখনো, ফুলদানিতে রাখা ফুল তার প্রিয়ার 
অনাবৃত শরীরসুধা দেখে ফেলছে কি না ভেবেও তিনি 
ব্বিতবোধ করেন 


ভালোবাসার প্রকাশ 
প্রেমের কবিতার সুক্ষ্-স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গালিবের কবিতায় 
এমন করেই এসেছে, যা রীতিমতো অন্যদের লজ্জায় 
ফেলে দেয়। “তুমি বলেছিলে আমার হৃদয়টি খুঁজে পেলেও 
সেটি আর ফেরত দেবে না; ইচ্ছা পুরণের জন্য, কোথায় 
হৃদয় হারাব বলো? প্রিয়তমা বলছেন, প্রিয়তমের হৃদয়টি 
আর ফেরত দেওয়া হবে না, অথচ প্রিয়তম বলছেন যে, 
তার তো হৃদয় হারানোর মতো হৃদয়ই নেই, সুতরাং তার 


তুলেছেন ষ্টার প্রতি। ধর্মীয় বিধিবিধানকে পাশ কাটিয়ে 
চলেছেন আজীবন, খাপ খাইয়ে নিয়েছেন অদ্বৈতবাদের 
পথে, যা তার রচনায় বিধৃত হয়েছে নির্মলরূপে সুন্দর 
আঙ্গিকে । তার কাব্যে মানুষের বিদ্যমানতার বিষাদপুর্ণ 
মনোগতির প্রকাশ, অগম্য দুঃখের অস্তিতৃ, ভ্রাতৃতববোধে 
নিস্পৃহতা আর শেষতক ধুলোয় মিশে যাওয়ার এই খেলা, 
এক অনন্য সৌকর্ষ প্রকাশের নিরাবলম্বী প্রয়াস। “তাহলে 
কেন এই বেঁচে থাকার নামে এতটা হট্টগোল" বারবার প্রশ্ন 
ছুড়ে গেছেন। 
[মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ খান (১৭৯৭-১৮৬৯)। যিনি গালিব 
নামেই আমাদের কাছে পরিচিত, তাকে এবং তার সৃষ্টির 
সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। উর্দু 
কাব্যজগতে তার আসনটি সবচেয়ে উচ্চস্থানে, এ-কথা 
অনস্বীকার্য । ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যজগতে তাকে 
নিয়ে রয়েছে অসংখ্য রচনা, বাংলাদেশেও আছে বেশ কিছু 
গুরুতৃপূর্ণ রচনা । গালিববিষয়ক এ-প্রবন্ধটি প্রথম চোখে 
পড়ে ২০১৩-এ, লেখাটির অনলাইন সংস্করণে । প্রথম 
পাঠেই ভালো লেগে যায় প্রবন্ধটি। ব্যক্তি গালিব আর কবি 
গালিব, পাশাপাশি তীর রচনাশৈলীকে নির্মোহভাবে 


আশা পুরণ হয়েই গেছে ধরে নেওয়া যায়। লীলাপর 
প্রেমিকা, উদ্ধত প্রেমিক শব্দে-শব্দে, গালিব প্রায়শই প্রেম- 


দেখেছেন লেখক সরফরাজ খান নিয়াজি। প্রবন্ধটি সরফরাজ 
খান নিয়াজির ওয়াইন অব প্যাশন: দ্য উর্দু গজলস অব 


কথা বলেছেন যা কেবল সত্যিকার প্রেমিকমাত্রই উপলব্ধি 


গালিব গ্রন্থে সংকলিত, এটি মূলত সংকলনগ্রন্থ । ইংরেজিতে 


করতে জানেন এবং আমরা প্রায় সকলেই একে অন্যের 


গালিবের কবিতা অনুবাদের সবচেয়ে বিসত্বত কাজটি 


অনুভূতি ভাগ করে নিতে চাই, গালিব সবাইকে সমান 


করেছেন লেখক । গালিবের কবিতায় ব্যবহৃত উর্দু শব্দের 


অন্তরঙ্গতায় ভরিয়ে তোলেন। যখন তিনি জানতে চান, কী 
করে কেউ অন্তর্বেদনায় আচ্ছন্ন থাকতে পারে, যখন হৃদয়ই 
হারিয়ে যায়, তখন তা প্রেমিকমনের আকুতি নিয়েই ঝরে 
পড়ে। ভালোবাসার প্রকাশ তিনি নানাভাবে করেছেন, যা 
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অভিধান, ব্যাখ্যান, উদ্ধৃতি, প্রবন্ধসহ এক জমজমাট 
আয়োজন এটি । প্রকাশিত হয় ফিরোজ সন্স (প্রাইভেট) 
লিমিটেড, করাচি, পাকিস্তান এবং গালিব আযাকাডেমি অব 
আমেরিকার যৌথ পরিবেশনায় ২০০৯ সালে । 


___771.) আত্তার্তহীদ ৪১ 


সা।হি।ত্য।-|সং।স্কূ।তি 


লেখক সরফরাজ খান নিয়াজির জন্ম ১৯৪৯ সালে ভারতের 
উত্তর প্রদেশের লখনৌতে। স্থায়ীভাবে বাস করছেন 
যুক্তরাষ্ট্রে। একাধারে অধ্যাপক, চিকিৎসক, গবেষক 
(ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স), বেতারশিল্পী এবং অনুবাদক। 
উর্দু কবিতাবিষয়ক রচনার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক 
অভিসন্দর্ভও রচনা করে থাকেন । আগ্রহের তালিকায় দর্শন, 
যুক্তিবিদ্যা, ফটোগ্াফি, আমেরিকান আর্ট, এমনকি গিটার- 
বাদনও! প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এক ডজন 

অনুবাদ প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা । মূল প্রবন্ধে, আলোচনার 
প্রয়োজনেই উর্দু কবিদের পরপর অনেক নাম এসেছে, যে 
নামগুলোর সঙ্গে বিদগ্ধ পাঠক নিশ্চয়ই পরিচিত। তবু 
আগ্রহী পাঠকদের জন্য সেই নামগ্লোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
সংযুক্তি আকারে জুড়ে দেওয়া হলো । মুল প্রবন্ধে বেশ কিছু 
পড়িক্তর সরাসরি ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া রয়েছে, যেগ্তলোর 
উর্দু অংশটুকু পাঠ সুবিধার্থে জুড়ে দেওয়া আছে এ-অনুবাদ 
কর্ম । গালিবের জন্মমাস ডিসেম্বর । ২০১৫ সালে পালিত হয় 
তার ২১৮তম জন্মবার্ষিকী । 


অনুবাদকের সংযোজন 

১. মুমিন খান, মুমিন 5১ দিল্লিতে জন্ম 
এবং আমৃত্যুবাস। এবং জওকের 
সমসাময়িক কবি, গজল-রচয়িতা । 

২. নওয়াব মির্জা খান, ছদ্মনাম দাগ দেহলভি (১৮৩১- 
১৯০৫)। উর্দু কাব্যজগতে “রোমান্টিক কবি" হিসেবে 
স্বীকৃত। উর্দু বাঞ্ধারা প্রণয়ন এবং তা ব্যবহারে তার 
মুন্শিয়ানা উল্লেখযোগ্য । 

৩. মাওলানা ফজল-উল-হাসান, ছদ্মনাম হসরত মোহানি 
(১৮৭৫-১৯৫১)। প্রখ্যাত উর্দু কবি এবং ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামী । “ইনকিলাব জিন্দাবাদ' সেয়াগানটি 
তারই আবিষ্কৃত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মূল 
উদ্যোক্তাদের একজন। 

৪. আলি সিকান্দার, ছদ্মনাম জিগার মুরাদাবাদি (১৮৯০- 
১৯৬০)। জনপ্রিয় উদ্দু কবি। কাব্যসংকলন আতিশ-ই- 
গুলের জন্য ১৯৫৮ সালে পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি 
পুরস্কার । 

৫. আসগর হোসেইন গোন্দভি (১৮৮৪-১৯৩৬)। সুফি তথা 
মরমি ধারার উর্দু কবি। নিশাত-এ-রুহ এবং সরোদ-এ- 
জিন্দেগি শীর্ষক দুটি কাব্য সংকলনে তার কবিতাগ্তলো 
সংকলিত। 

৬. শওকৎ আলি খান, ছদ্মনাম ফানি বদায়ুনি (১৮৭৯- 
১৯৬১)। প্রখ্যাত উর্দু কবি। উর্দু ভাষায় শেক্সপিয়র এবং 
মিল্টন অনুবাদের জন্য সমধিক পরিচিত । 

. স্যার মোহাম্মদ ইকবাল (আল্লামা ইকবাল)। জন্ম 
১৮৭৭, পরলোকগমন ১৯৩৮। একাধারে উর্দু কবি, 
দার্শনিক, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ। উর্দু ও ফার্সি 
কাব্যজগতে নমস্য কবি। 
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০ 


৮. জালাল আদ-দীন মুহাম্মদ রুমি (১২০৭-৭৩)। তেরো 
শতকের বিখ্যাত ফার্সি কবি, আইনজ্ঞ, ইসলামি 
চিন্তাবিদ, ধর্মতাক্তিক এবং মরমিয়া। তার রচিত 
মসনবিকে ফার্সি ভাষার শুদ্ধতম রচনা জ্ঞান করা হয়। 

৯. মাওলানা আবুল-মা'নি মির্জা আবদুল কাদির বেদিল 
(১৬৪২-১৭২০)। তুর্কি-মঙ্গোলীয় বংশোড্ূত। ফার্সি 
ভাষায় গজল আর রুবাই রচনার জন্য প্রণিধানযোগ্য । 
ফার্সি কাব্যে সুফিধারার উল্লেখযোগ্য কবি । 

১০. মীর মুহাম্মদ তকী মীর (১৭২৩-১৮১০)। উর্দু ভাষার 
অগ্রগণ্য কবি, ভাষাতান্তিক। গজল-রচনায় তার উৎকর্ষ 
ছিল ঈর্ষণীয়। তার রচিত মসনবি মুআমলাৎ-এ-ইশৃক 
উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রণয়গাথাসমূহের একটি । 

১১. ইমাম বকশৃ নাসিক (১৭৭১-১৮৩৮)। লখনৌ স্কুল 
অব উর্দু পোয়েট্রির প্রতিষ্ঠাতা । ছিলেন নওয়াব মুহম্মদ 
খানের সভাকবি। 

১২. খাজা শামস্-উদ্দবীন মুহম্মদ হাফিজ-ই সিরাজি 
(১৩২৫/১৩২৬-১৩৮৯/১৩৯০)। বিখ্যাত ফার্সি কবি। 
দিওয়ান-ই-হাফিজ তার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি । 

১৩. মুহাম্মদ হুসাইন, ছদ্মনাম নাজিরি নিশাপুরি (১৫৬০- 
১৬১৪)। পারস্যের সাহিত্যিক তৃকী আল-দ্বীনের 
সানিধ্যে এসে তার কাব্যপ্রতিভার ক্ফুরণ ঘটে। ভারতের 
প্রাক্‌-মুঘল আমলের বিশিষ্ট কবি। 

১৪. মির্জা আবু জাফর সিরাজুদ্দিন মুহম্মদ বাহাদুর শাহ 
জাফর (১৭৭৫-১৮৬২)। প্রণিধানযোগ্য উর্দু কবি, 
গজল-রচয়িতা। ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট। তার 
দরবার কাব্যসুষমায়পূর্ণ করেছেন গালিব, দাগ, জওকের 
মতো স্বনামধন্য উর্দু কবিরা । 

১৫. শেখ মোহাম্মদ ইবরাহিম জওক (১৭৮৯-১৮৫৪)। 
বিখ্যাত উর্দু কবি। দিল্লির শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ 
জাফরের সভাকবি। গালিব আর জওকের মধ্যে সে- 
সময়কার দ্বৈরথটি উর্দু কাব্যজগতের একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। 

১৬. কো-ই বিরানি সি বিরানি হ্যায়/দশতুকো দেখকে ঘর 
ইয়াদ আয়া । 

১৭. হামকো উনসে হ্যায় বফা কি উম্মিদ/ জো নেহি জানতে 
বফা ক্যায়া হ্যায়। 

১৮. কফস্‌ মে মুঝে রুদাদ-এ চমন ক্যহতে না ডর হম্দম্/ 
গিরিথি জিস পে কাল বিজলি বো মেরা আশিয়া কিউ 
হো? 

১৯. মুঝ তক্‌ কব উনকি বাজুমে আতা থা দৌরে জাম/ 
সাকিনে কুছ মিলা না দিয়া হো শরাব মে। 

২০. দে বো জিস কদর জিল্লৎ হম হাসিমে টালেজে/ বারে 
আশ্মা নিক্লা উনকা পাসবা আপনা । 
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২১. তুম শহর মে হো তো হমে ক্যায়া গ্বম? যব উঠেজে/ 
লে আয়েঙ্গে বাজার সে যা ক্দিল-ও-জী অউর। 


জানা কে গ্যয়া ইয়ে ভি মেরে দিল মেহ্যায়। 
২৭. উন কো দেখে সে জো আ-যাতি হ্যায় মুহ্‌পর রওনক/ 


২২. দিখা কে জুম্বিশ-এ লব হি তামাম কর হাম কো/ না দে 
জো বোসা, তো মুহ সে কাহি জওয়াব তো দো। 


বো সমঝতে হ্যায় কি বিমার কা হাল আচ্ছা হ্যায় । 
২৮. ইশক পর জোর নেহি ইয়ে বো আতিশ গালিব/ কে 


২৩. দেখিয়ে পাতে হ্যায় ক্যায়া উশৃশাক বুতোসে ক্যায়া 


লাগায়ে না লাগে অওর বুঝায়ে না বনে। 


ফ্যয়েজ/ এক বারাহমান নে কাহা হ্যায় কে ইয়ে সাল ২৯. ক্যহতে হো না দেঙ্গে দিল আগার পড়া পায়া/ দিল 


আচ্ছা হ্যায় । 
২৪. কৌন হোতা হ্যায় হর্ফ-এ-ম্যয়-এ-মর্দ আফগা-এ 
ইশৃক/ হ্যায় মুকার্রর লব-এ-স্বাকি পে সদা মেরে বাদ। 
২৫. ইশরতে কাত্রা হ্যায় দরিয়ামে ফানা হো যানা/ দর্দকা 
হাদসে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো যানা। 
২৬. দেখ্না তক্রির কি লজ্যৎ কে উসনে কাহা/ ম্যায়নে ইয়ে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


গ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 

৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সরনিম ৬ মাসের এাহক হতে জরে 
হয়। 
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জুন'১৯ 


কহা কে গুম কিজিয়ে? হামনে মুদ্দোয়া পায়া। 


ঈদ মানে 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 


ঈদ মানে তো দূর আকাশে 
ঈদ মানে তো সুখ সাগরে 
সবাই মিলে ভাসি। 


ঈদ মানে তো আনন্দে আজ 
হবো বাধন হারা 

ঈদ মানে তো সবার ঘরে 
খুশির ঝর্ণাধারা | 


ঈদ মানে তো নূডুলস সেমাই 
ঈদ মানে তোভিন্ন স্বাদে 
খুশবুতে হদ ভরে। 


ঈদ মানে তো নতুন পোশাক 
সাজবে নতুন বেশে, 
শত্রমিত্রের কোলাকুলি 
ঈদের সালাত শেষে। 


ঈদ মানে তো ধনী-গরিব 
সকলে একসাথে, 

ভুলে গিয়ে হিংসা ও দ্বেষ 
রাখবো যে হাত হাতে । 
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মুজতাহিদ ফারুকী 


কাজী নজরুল ইসলাম । বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বাংলা 
সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ কালজয়ী প্রতিভা । আবহমান 
ধলা সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতা ও সংগীত রচনায় 


পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন । একদিন তিনি দীওয়ান- 
ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। 
শুনে আমি এমনই যুদ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তার 


নজরুল সাহিত্য এমনই এক স্মরণীয় সংযোজন যা বাংলা 


কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তারই কাছে ক্রমে 


সাহিত্যকে এবং বিশেষত তার কবিতা ও গানকে স্বাদে, 


ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি । 


সৌরভে, বৈশিষ্ট্যে ও বৈভবে বৈপ্লবিক মাধুর্য ও কালোততীর্ণ 
মহিমা দান করেছে । কাজী নজরুল ইসলাম এক বহুমাত্রিক 


তখন থেকেই আমার হাফিজের “দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা 
হয়। কিন্ত তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় 


বিপ্লবী প্রতিভা । এই বিপ্লব তার সাহিত্য সাধনায়, 
কর্মজীবনে ও জীবন-সংগ্ামে । 


করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের 
দীওয়ান অনুবাদ আরম্ভ করি। অবশ্য তার রুবাইয়াৎ নয়- 


নজরুল বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রবেশ করেন যখন মধ্যাহ 
মার্তপ্তের মতন বাঙালির সাহিত্য ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যিক চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে ছিল। সেই সর্বগ্রাসী 


গজল । বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিলো ।” 

“রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' নজরুল ইসলাম অনুদিত বাংলা 
ভাষায় বহুল প্রচারিত ও পঠিত একমাত্র সফল অনুবাদ 
কাব্য । পারস্যের মরমি কবি হাফিজকে জানতে হলে বাংলা 


রবীন্দ্প্রভাববলয়ের বাইরে গিয়ে নিজে স্বতন্ত্র সূর্য-প্রতিভা 
হয়ে উঠতে পারাই নজরুলের অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠতৃ । 
সব কবির মতোই নজরুল সমসাময়িক জাতীয় ও 


ভাষাভাষী পাঠককের জন্য “রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' অবশ্যই 
পড়া দরকার যা একটি সংক্ষিপ্তাকারের পরিপূর্ণ গ্রন্থ । 
নজরুল ইসলাম শুধু পারস্যের মহাকবি হাফিজই নন, 


আন্তর্জাতিক এবং বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনার আলোয় 


অন্যান্য কবির অমর কাব্যমহিমা দ্বারাও বিপুলভাবে 


আলোকিত হয়েছেন। গ্রহণ-বর্জনের ধারায় নিজেকে 
করেছেন । তার মধ্যে নিজ ধর্ম ইসলামের সাম্য ও 
ভ্রাতৃত্বের বাণী, সুফিবাদী চিন্তাধারা যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে 
তেমনই প্রতিবেশী হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রভাবও সমানভাবে 


অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তার অপর অমর দৃষ্টান্ত নজরুলের 
“রুবাইয়াৎই-ওমর খৈয়াম”। কবি অসুস্থ হওয়ার ১৬ বছর 
পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 


হয়। 
পারস্যের এই দুই মহাকবিই নজরুল ইসলামকে বিপুলভাবে 


দ্রষ্টব্য। তিনি একাধারে যেমন ইসলামি সংগীত রচনা 


করেছেন তেমনই শ্যামা সংগীতও রচনা করেছেন। 


অনুপ্রাণিত করেন। তাদের মনন-মেধা, সুর-চেতনা দ্বারা 


সেইসঙ্গে ফারসি সাহিত্য বিশেষ করে মহাকবি হাফিজ এবং 
ওমর খৈয়াম তাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। এই 
প্রভাব কখনও দার্শনিক চিন্তায়, কখনও কাব্যের অলংকারে, 


নজরুল এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তার অনেক গজল- 
গানে, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগীতে তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। “নজরুল-গীতিকা”, “সুর-সাকী+, 


চিত্রকল্লে বা ছন্দের কারুকাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 
কবি নজরুলের কাব্যে ফারসি সাহিত্যের এবং বিশেষ করে 


“জুলফিকার', “বন-গীতি', “গুল-বাগিচা', “গীতি শতদল' ও 
“গানের মালার অনেক কবিতা-গানে ফারসি সাহিত্যের 


সুফিবাদের কী প্রভাব পড়েছে সেটি আমরা নানা উদ্ধৃতির 
মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব। 


প্রভাব লক্ষণীয় । “নজরুল গীতিকা*তে তো “ওমর খৈয়াম- 
গীতি ও “দীওয়ান-ই-হাফিজ-গীতি নামে আটটি করে 


মহাকবি হাফিজের সঙ্গে নজরুলের কালগত ব্যবধান কয়েক 


কবিতা গান অন্তর্ভূক্ত হয়েছে । এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, 


শতাব্দীর । তবে উপমহাদেশে ফারসি ভাষা প্রচলনের সুবাদে 


ফারসি সাহিত্য তথা পারস্যের মহাকবি হাফিজ দ্বারা 


হাফিজ তার সমকালেই বাংলায় ব্যাপক পরিচিত ছিলেন 


নজরুল কতটা অনুপ্রাণিত ছিলেন! 


ফারসি সাহিত্যের অমর কবি হিসেবে । হাফিজকে বাংলায় 


বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত দিতে বলা হলে বিশ্বসাহিত্য কিংবা 


পরিণত এশ্র্য সম্পদে রূপান্তর করেন কবি কাজী নজরুল 
ইসলাম । এ প্রসঙ্গে নজরুল নিজেই বলেন, 
“আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি 


ইতিহাসে যাদের নাম উপেক্ষা করা কঠিন ওমর খৈয়াম 
তাদের অন্যতম ও শীর্ষস্থানীয় । ফারসি কাব্য-জগতে ওমর 
খৈয়াম এক বিশেষ চিন্তাধারা ও বিশ্বদৃষ্টির পথিকৃৎ । তিনি 


১৯১৭ সালের কথা । সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের 


জীবন এবং জগতের ও পারলৌকিক জীবনের রহস্য বা 


সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন 
জুন'১৯ 


দর্শন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন । এসব প্রশ্ন শুধু 
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তার মনেই নয়, যুগে যুগে জ্ঞান-তৃষ্তার্ত বা অনুসন্ধানী 
মানুষের মনের প্রশান্ত সাগরেও তুলেছে অশান্ত ঝড় 


কভু দেখি আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভূ বলে ছুটি ।” 
সুফি দর্শনের এবং বৈষ্ণব রূপাভিব্যক্তির গভীরে প্রবেশ না 


দার্শনিকরা এ ধরনের প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। দর্শনের 


করলে কারও পক্ষেই অভেদতন্ত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। 


প্রেমের লীলার মধ্য দিয়ে যেখানে পরম পিতা এবং মানুষ 


যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো সম্ভব হলেও তারও একটা 
সীমাবদ্ধতা আছে। দর্শন বা বিজ্ঞান দিয়ে যে ভাব তুলে ধরা 
যায় না খৈয়াম তা কবিতার অবয়বে তুলে ধরতে চেয়েছেন 
আর তাই যুক্তি ও আবেগের করুণ রসের প্রভাবে ওমর 


একীভূত হয়ে গেছে প্রেমের ব্যঞ্জনায় তারই একটি পরিচয় 
পাই নজরুলের কবিতায়। নজরুল ইসলাম সুফি রসতত্ু 
এবং বৈষ্ঞব রূপতত্তের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম 


খৈয়ামের চার লাইনবিশিষ্ট কবিতাগুলো কবিতা জগতে হয়ে 
অনন্য । 


হয়েছিলেন বলেই “অভেদম্‌* কবিতাটি লেখা তার পক্ষে 
সম্ভব হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলাম উদাসী 


ওমর খেয়াম অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংলাপ 
তুলে ধরেছেন তার অনেক চতুম্পদী কবিতায়। হওয়া বা 


মানুষদের সান্িধ্যে পেয়েছেন এবং তাদের গভীর ইচ্ছাকে 
বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন । 


সৃষ্টি, অতীতে বিরাজিত এবং মৃত্যু বোঝাতে তিনি মাটির 


“নতুন টাদ'-এর আরেকটি কবিতায় সুফিতত্লের গভীর ও 


কলসী বা পাত্র ও মাটিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন 


প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটির নাম “আর কতদিন? 


আল্লাহকে জানতে হলে আগে নিজেকে জানা প্রয়োজন এমন 
ইসলামি বর্ণনা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 
“বিশ্ব-দেখা জামশেদিয়া পেয়ালা খুঁজি জীবন-ভর 

ফিরনু বৃথাই সাগর গিরি কান্তার বন আকাশ-ক্রোড়। 
জানলাম শেষ জিজ্ঞাসিয়া দরবেশ এক মুর্শিদে 


এর দ্বিতীয় স্তবকটি উদ্ধৃত করছি: 

“আমি ছিনু পথ-ভিখারিনী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে, 
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্‌ এই মঞ্জিলে? 
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্থির, 
“তসবি'তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আখি-নীর! 


জামশেদের এই জাম-বাটি এই আমার দেহ আত্মা মোর 


“তশবিহি" রূপ এই যদি তার “তনিজহি' কিবা হয়, 


মহান আল্লাহর দয়া সম্পর্কে খৈয়াম প্রার্থনাসূচক রুবাইয়ে 
লিখেছেন, 

“দয়া যদি কৃপা তব সত্য যদি তুমি দয়াবান 

কেন তবে তব স্বর্গে পাপী কভু নাহি পায় স্থান? 

পাপীদেরই দয়া করা সেই তো দয়ার পরিচয় 

পুণ্যফলে দয়া লাভ সে তো ঠিক দয়া তব নয় ।” 

আমরা দেখি বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুলও বলেছেন 
অনেকটা একই ধরনের কথা: 
“বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে? 

এ নামের গুণে তরে যাব কেন এ জ্ঞান দিলে? 
রোজ হাশরে আল্লাহ আমার কোরো না বিচার ৷ 


নামে যার এত মধু ঝরে, তার রূপ কত মধুময় । 

কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অস্বর-দ্বার খুলে 

মনে হয় তার স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে ওঠে কুতুহলে। 
ঘুম-নাহি-আসা নিঝ্ঝুম নিশি-পবনের নিঃশ্বাসে 
ফিরদৌস-আলা হতে যেন লালা ফুলের সুরভি আসে । 
চামেলী জুই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে, 

শান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে ।' 

নজরুল ইসলামের মধ্যে আমরা উপলব্ধির গভীরতা লক্ষ্য 
করি। তিনি আপন চৈতন্যে সুফি সাধনার মূল রসাবেশটি 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন । সুফিতত্ত খুব সহজবোধ্য 
জিনিস নয়, গভীর উপলব্ধি না থাকলে কোনো ব্যক্তিই 


নজরুল ইসলামের “নতুন চাদ' কাব্যে তার সুফি তত্ুজ্ঞানের 


সুফিদের ধ্যানলোক বা সমাধিকে আবিষ্কার করতে পারে 


গভীর পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। “নতুন চাদ-এর “অভেদম্* 
কবিতায় সুফি তত্রের পরম পুরুষকে অনুসন্ধানের কথা বলা 
হয়েছে । কবিতাটির প্রথম স্তবক এরকম: 

“দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ? 

রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ! 

কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া 

লুকাতে আপন মাধুরী যেজন কেবলি রচিছে মায়া! 

সেই বহরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে 

নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে । 

পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা 

বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল সন্ধ্যা বেলা । 


না। সুফিরা বলে থাকেন যে, আপনাকে অনুসন্ধান করতে 
গিয়ে এক পর্যায়ে তারা মহাশক্তিকে স্পর্শ করেন। নজরুল 
ইসলাম বলছেন, এই পরম শক্তিই পৃথিবীতে প্রথম ঈদের 
চাদরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। কথাটি রূপক। কবি বলতে 
চাচ্ছেন, প্রকৃতির যে লীলা-বৈচিত্র্য এবং আকাশের নক্ষত্র 
এবং সূর্য যেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, সেগুলোর মধ্য 
দিয়ে বিধাতা আত্মপ্রকাশ করেন। জীবন যাপনের দৃষ্টান্তের 
মধ্যে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠে কর্মময় জীবন দেখি । 
নজরুল “নতুন টাদ'-এর একটি কবিতায় “কেন জাগাইলি 
তোরা'-এর মধ্যে তার জাগরণের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, 
“মহা সমাধির দিকহারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু 


আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কীদি 
তারই ইঙ্গিতে পরম “আমি”রে শত বন্ধনে বাধি। 


জুন'১৯ 


আমরা খুঁজিতে সহসা সে কোন শক্তিরে পরশিনু- 
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ- 
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাদ- 
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কাজী নজরুল ইসলাম যেমন- বিদোহের কবি, তেমনি প্রেমের কাবি, ব্যথিতের কবি, একাতির কবি, 
দাশর্নিক কবি এবং সাক কবি। ভার কলম যেমন গ্রতিবাদের ভাষায় মুখর ছিল, তেমনি প্রেমের 
কথাও বলেছে অত্যন্ত সার্থকভাবে । তার কবিতায় বিদোহ যেমন টগবগে দুলদুলের মতো হয়েছে 
আওগুয়ান, প্রেমও তেমন ম্লিঞ্ধ রূপ পেয়েছে, প্রকৃতি হয়েছে জীবন্ত আর সুফির শুদ্ধ উচ্চারণ পেয়েছে 


পরিপূ্র্তা । 
তারি মাঝে কেন ঢাকঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে 
ভাঙাইলি ঘুম? টাদ যে এখনো ওঠেনি নীল আকাশে ।' 


প্রকৃতি হয়েছে জীবন্ত আর সুফির শুদ্ধ উচ্চারণ পেয়েছে 
পরিপূর্ণতা । 


নজরুল বিশ্বাস করতেন সুফিবাদের উডব হয়েছিল 
ইসলামের মহানবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই ৷ কেননা, 
তার একটি জনপ্রিয় গানে নজরুল বলেছেন, 

“হেরা হতে হেলেদুলে নূরানী তনু ও কে আসে হায় 

সে যে আমার কামলিওয়ালা 

যিনি হেরা পর্বতের গুহা থেকে হেলেদুলে নেমে আসছেন, 
অর্থাৎ ইসলামের নবী তিনি একজন কামলিওয়ালা অর্থাৎ 
সুফি । তা হলে বোঝা যায় নজরুলের চিন্তায় সুফিবাদের 
উদ্ভব ইসলামের মহানবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই। 
অনেক ইসলামি চিন্তাবিদই অবশ্য এমনটি ভেবেছিলেন । 
নজরুলের কবিতায় ফারসি সাহিত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে 
আলোচনায় আরেকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, “নজরুলের 
কবিতায় ফরাসি কবিতার প্রভাবের কথা বলতে গেলে 
প্রথমেই যে বিষয়টির উল্লেখ করতে হবে, সেটি ফারসি 
কবিতার কার্লাড ইমেজ বা রঙিন চিত্রকল্লের কথা। 
নজরুলের কবিতায় এই রঙিন চিত্রকল্পের রূপ দেখা যায়।” 
যেমন-_ 

“নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া! 

আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।' (মোহররম) 

অথবা 

“লাটে তোমার ভাস্বর টীকা 

বস্তা গুলের বহিতে লিখা; 

এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত গোলাপ মন্ত্রীর ।' 
শোত-ইল-আরব) 

নজরুল তার এই রঙিন চিত্রকল্পের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার 
করেছেন তার গানে বা গীতিকবিতায়। হাফিজ বা ওমর 
খৈয়ামের চিত্রকল্পময় রুবাইয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই 
টা চিত্রকল্পের অনন্য বৈশিষ্ট্য সহজে বোধগম্য হয়ে 
ওঠে। 

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন- বিদ্রোহের কবি, তেমনি 
প্রেমের কবি, ব্যথিতের কবি, প্রকৃতির কবি, দার্শনিক কবি 
এবং সাধক কবি। তার কলম যেমন প্রতিবাদের ভাষায় 


কাজী নজরুল যেমন পারদর্শী ছিলেন দ্রোহে-প্রেমে তেমনই 
সার্থক ছিলেন তিনি তার কবিতার মাধ্যমে সুফি ভাবধারাকে 
জীবন্তরূপে উপস্থাপনে । 

(এই নিবন্ধ তৈরিতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের অনলাইন 
সংস্করণ ও ব্লগে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও 
নিবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে ।) 


চান্দু মিয়ার শখ 

ইমদাদ ইমরুজ 

চান্দু মিয়ার চান্দি গরম ফন্দি মাথায় আসে না 

নেতা হওয়ার শখ হয়েছে মন খুলে সে হাসে না। 
সারাক্ষণই মুডের ওপর গুরুগন্ভীর ভাব ধরে, 
চলে-ফিরে,কথা বলে, নেতার মত রাগ করে। 
দু'হাত খুলে বিলি করে বাপের অঢেল সম্পত্তি, 
নিষেধ করে বিবি তারে, শুনে না সে এক রত্তি। 
ইংরেজিতে গালি দেয় সে, প্রতিপক্ষের জাত তুলে । 
কথায় কথায় আঙুল নাচায় ড্যামকেয়ার ভাব আহারে, 
গরমকালেও কোর্ট পরে সে ভোগে ফ্যাশন বাহারে । 
হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আসে,হাসে শুধু আনমনে, 

এমন গুটি চালবে এবার সরকার যাবে শালবনে। 
হুকুম করে গাছ কেটে আন,খালি কর আজ নান্দোবন, 
লাটি নিয়ে যা শুরু কর সরকার পতন আন্দোলন । 
কর্মীরা সব তাণ্ডব চালায়, রাস্তা-ঘাটে-ময়দানে, 
আকাশ বাতাস কীপিয়ে তোলে চান্দু মিয়ার জয়গানে । 
হঠাৎ দেখে সামনে পুলিশ,চান্দু মিয়া যায় রেগে, 
লাঠিপেটা করলে শুরু কর্মি সকল যায় ভেগে। 
পুলিশ এসে কড়া লাগায় চান্দু মিয়ার দু'হাতে, 

চৌদ্দ শিখের ঘরে ভরে ডান্ডা লাগায় পশ্চাতে । 

চান্দু মিয়া ফান্দে পড়ে কান্দে ভীষণ দুঃখরে 


মুখর ছিল, তেমনি প্রেমের কথাও বলেছে অত্যন্ত 
সার্থকভাবে ৷ তার কবিতায় বিদ্রোহ যেমন টগবগে দুলদুলের 
মতো হয়েছে আগুয়ান, প্রেমও তেমন ঘ্নিঞ্ধ রূপ পেয়েছে, 
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দুঃখ করে কয় নিজেরে এই পৃথিবী রুক্ষরে । 
খাহেশ আমার মিটে গেছে নেতা হওয়ার স্বপ্ররে, 
কারাগারের অন্ধকারে কাটছে প্রহর-লগ্নরে । 
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চি 


৬ 


স্তন ক্যান্সার 


বেস্ট ক্যান্সারের লক্ষণ ও চিকিৎসা 


ডা. আলীয়া শীহনাজ 


দৃশ্যপট-১ মিসেস সোহানা । বয়স ৪৩ 
বছর । ৪ বছর আগে ডান ৮7০245%-এ 
ছোট একটা চাকা অনুভব করলেন। 


না। চাকা থেকে বড় গর্ত হল বুকে, 
সঙ্গে পুঁজ আর রক্ত ঝরা শুরু হল। 
ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন একদিন । 


তিনি সচেতন, গেলেন ডাক্তারের 
কাছে। ডাক্তার বিভিনন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পর বায়োপসি করলেন। 
বেস্ট ক্যাসার। তিনি ভয় পেলেন, 
অপারেশন হল। 

এরপর কেমোথেরাপি । ফলোআপের 
জন্য নির্ধারিত তারিখে ডাক্তারের সঙ্গে 
দেখা করেন। আর কোনো চিকিৎসা 
প্রয়োজন হয়নি তার। 
দৃশ্যপট-২ কাজলী। বয়স ৩৫। তার 
বুকের ভেতর চাকা দেখা দেয় ৫ মাস 
আগে । প্রথমে পাত্তা দেননি । ডাক্তারও 
দেখাননি। গরীবের সংসার । খাবারই 
জোটেনা আবার ডাক্তার । হঠাৎ প্রচণ্ড 
ব্যথা, লাল হয়ে গেল বুকের চামড়া, 
কমলালেবুর মতো শক্ত চামড়া । শক্ত 
চাকার মতো চাপটা যেন বুকের ওপর 
চেপে বসেছে। 

চলল কবিরাজি আর টোটকা চিকিৎসা । 
অল্প পয়সায় যদি উদ্ধার হয়। না হল 
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তখন সবাই ধরাধরি করে নিয়ে গেল 
ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে । 
এরপর অনেক চড়াই-উত্রাই। ব্রেস্ট 
ক্যান্সার ধরা পড়েছে। কিন্তু বড্ড দেরি 
হয়ে গেছে। সাহায্য পাওয়া গেছে 
অনেক টাকা । আদৌও কি ভালো হবে 
কাজলী? এত টাকা পেয়ে কী লাভ 
হল? 

বেস্ট ক্যাসার এক ঘাতক ব্যাধি। 
ওপরের দৃশ্যপটই তার প্রমাণ । 
প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে রোগী 
ভালো হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশেই 
বেড়ে যায়। আসুন আমরা জানি বেস্ট 
বা স্তন ক্যাসার কাদের হয়ঃ এর 
উপসর্গগ্ুলো কী কী? আর প্রকোপ-ই 
বা কতটুকু, চিকিৎসাই ইত্যাদি। 

ব্রেস্ট ক্যান্সার এখন সারা বিশ্বের মতো 
বাংলাদেশেও মহিলাদের ক্যান্সারের 
মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। 


যদিও মাত্র দুয়েক বছর আগে জরায়ুর 
তাহলে ইদনিং কেন এত প্রকোপ? 


কী কারণে 77245 ৫4772০/-এর 

প্রকোপ বেড়ে গেছে? 

* প্রথমত এর জন্য দায়ী আমাদের 
জীবনযাত্রার আমুল পরিবর্তন । 
যেমন আজকাল আমরা প্রচুর /5% 
10০9৫ খাই, সবৃজ শাকসবজি খুবই 
কম খাই, কম শারীরিক পরিশ্রম 
করি যার ফলে আমরা অতিরিক্ত 
স্থলতায় ভুগছি। অতিরিক্ত স্থুলতা 
725 077097 এক অন্যতম 
প্রধান কারণ । 

৬ দেরিতে বাচ্চা নেওয়া । 

€ বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে অনীহা বা 
অপারগতা (যেমন চাকরিজীবী 


মহি রা এ সমস্যায় ভোগেন 
বেশি) 
বেশি বয়স, গড় আয়ু বেড়ে 
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৬ 12271) 5072277/1হ অর্থাৎ মানুষ 
সচেতন বলে আগেই ডাক্তারের 
শরণাপন্ন হচ্ছে রোগ আছে কিনা 
জানার জন্য ৷ ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে 
রোগ ধরা পড়ছে। 


বগলে চাকা দেখা দেওয়া 

যদি 09/7০০7 ছড়িয়ে পড়ে তাহলে 

যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার উপসর্গ 

দেখা দেওয়া যেমন- 

৪ খরাবৎ বা যকৃতে ছড়ালে পেটে 
ব্যথা বা জন্ডিস দেখা দেয়। 

ফুসফুসে ছড়ালে কাশি হওয়া 
এমনকি কাশির সঙ্গে রক্তও যেতে 
পারে। 

৬ 43975 বা হাড়ে ছড়ালে সেখানে 
তীব্র ব্যথা হওয়া । 


উপসর্গ 

৬ /725/-এ চাকা দেখা দেওয়া। 

৬ //০5-এর চামড়ার রং পরিবর্তন 
হওয়া বা চামড়া মোটা হওয়া। 
(কমলালেবুর খোসার মতো) 

৬ 7/771০ বা স্তনের বোটা ভেতরে 
দেবে যাওয়া । 

৬ 7771০ দিয়ে রক্ত বা পুঁজ পড়া । 


ডায়াগনোসিস বা শনাক্তকরণ পরীক্ষা 
প্রথমেই বিশেষজ্ঞরা রোগীর রোগের 
/15/077) নিয়ে থাকেন। শারীরিক 
পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন পরীক্ষার 
মাধ্যমে বেস্ট ক্যান্সার শনাক্ত করা 
হয়। রোগীর বয়সের সঙ্গে সামাঞ্জস্য 
রেখেই বিশেষজ্ঞরা তা দিয়ে থাকেন। 
যেমন-_ 

ঙ ম্যামোগ্রাফি, 

 আল্ট্রাসনোগ্রাফি, 

এমআরআই, 

৬ /1$:40-চাকা থেকে, 

৪ বায়োপসি/মাংস পরীক্ষা । 


চিকিৎসা 

প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে শতকরা 
৯০-৯৫ ভাগ রোগী সুস্থ হওয়ার স্বপ্ন 
দেখতে পারেন। এ ক্যান্সারের 
চিকিৎসা প্রধানত কয়েকভাগে বিভক্ত: 
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৬ সার্জারি, 

কেমোথেরাপি, 

ঙ রেডিওথেরাপি, 

হরমোন থেরাপি, 

€ টার্গেটেড থেরাপি । 

সার্জারি: স্তন ক্যা্সরের যে কোনো 
পর্যায়েই রোগীর সার্জারি করা প্রয়োজন 
হতে পারে । সার্জারি করা যাবে কিনা 


ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধ্যমেই হরমোনের 
না কাদের লাগবে তা শনাক্ত 


া্গে্েড থেরাপি: এ থেরাপি 
রোগীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন 
করছে। যেমন_ 17715401710, 
17192117110, 19277012771 


ইত্যাদি। 


বা কী ধরনের সার্জারি হবে তাই 
প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়। সিদ্ধান্ত 


ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য 737575/ 
07097 50/69/117 জরুরি 


নেবেন সার্জন এবং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ 
দু'জনে মিলে। অনেক সময় শুধু 
টিউমার কেটে ফেলা হয়। অনেক 
সময় পুরো বেস্টই ফেলে দেয়া হয়। 

কেমোথেরাপি: প্রায় সব রোগীকেই 
কেমোথেরাপি নিতে হয়। সার্জারির 
আগে বা পরে এমনকি রোগ শরীরের 
অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়লেও 
কেমোথেরাপি কাজ করে। যদিও 
কেমোথেরাপিতে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া 
থাকে তবুও রোগীকে সুস্থ করে 
তোলার জন্য কেমোথেরাপির বিকল্প 
নেই। রোগীর শারীরিক অবস্থা, 
কেমোথেরাপির কার্যকারিতা, রোগীর 
আর্থক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় 
নিয়েই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা উপযুক্ত 


ক্যাসার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে এ ব্যাপারে সবারই জানা উচিত 
এবং এই 770277/-এর আওতায় 
আসা উচিত। তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে 
রোগ ধরা পড়বে এবং রোগী দ্রুত সুস্থ 
হবে। আমাদের সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা 
এবং জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন হলে 
(যা ক্যানসার রোগের কারণ) এ রোগের 
প্রকোপ অনেকাংশেই কমে আসবে 
এবং আমাদের সমাজে সুস্থ-সুন্দর 
জীবনের অধিকারী মানুষের অবস্থান 
সুদৃঢ় হবে। 


ঝুঁকির মধ্যে আছেন 
গ বয়স্ক মহিলা, 
যাদের স্তন ক্যানসারের পারিবারিক 


পরামর্শ দেন। কেমোথেরাপির 
পার্শবপ্রতিক্রিয়া যাতে কম হয় তারও 
ব্যবস্থাপত্র দেন চিকিৎসকরা । 
রেডিওথেরাপি: বিশেষ ধরনের 
মেশিনের মাধ্যমে রোগীদের 
রেডিওথেরাপি চিকিৎসা দেয়া হয়। 

এর পার্প্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে 
অনেক কম। সাধারণ কেমোথেরাপির 
পরই রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। শুধু 
£/5951-এ নয়, যদি 07০০7 হাড়েও 
ছড়িয়ে পড়ে তাহলেও সেখানে রেডিও 
থেরাপি দিয়ে হাড়ের ভাঙন বা 
ফ্যাকচার রোধ করা যায়। 

হরমোন থেরাপি: সব ব্রেস্ট ক্যান্সারের 
রোগীর জন্য হরমোনের দরকার নেই । 


ইতিহাস আছে, 

যেসব মহিলারা বাচ্চাকে বুকের দুধ 
পান করাননি, 

৬13104-1,179104-2 নামক 
জিনের মিউটেশনের কারণে, 

গ অল্প বয়সে মাসিক শুরু হওয়া, 

দেরিতে মাসিক বন্ধ হওয়া, 

* মদ্যপান করলে, 

০ বেস্টের কিছু অসুখ যেমন 
20791621 0//091 বা 19197 
10772719105 থাকলে, 

৬ অন্য কোনো ক্যানসার যেমন-_ 
কোলন, ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার হলে । 


সহযোগী অধ্যাপক, রেডিওথেরাপি 
নিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল 


____ললঢড আত্তান্তহীদ ৪৮ 


